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মুদ্রাকর : 





উত্স 


উ%৩ হিংসার সম্মুথে অহিংস।ব, শান্তির ও গ্রীতিব বাথ শোন।তে গিষে 
স্বাধীন ভারতে প্রথম যিনি প্রাণ উৎস করণেন, গান্ধাবাণীৰ অনুরাগী 
সেই শচীন্দ্রনাথ মি্রকে স্মরণ কবে ভাবই নামে 'অমুতপথযারীণক 
উৎসর্গ করলাম । 


লেখক 





ভূমিকা! 


মভাম্না গাচ্দার বিরাট জীবন ও নীতির ভাৎপয একজন অতিসাধ।রণ 
ক্ষুদ্র মামুষ তার সামান্য শক্তিতে যতট্ক বুঝতে পেরেছে, তারই পরিচয় 
যতদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে এই গ্রন্কে বণিত ভয়েছে। গান্দী-নীতি বুঝবার 
পক্ষে একটা সুধিধা এই যে, স্বয়ং গাম্ধীই সে নাতির শিষ্ঠত ভাস্ত এবং 
শৃপ্রচুর বাথ্যা লিখে রেখে গেছেন। হতরাং কোথাও গান্কধী-নাতিন 
ব্যাখা।য় কেউ অজ্ঞানে ভূল করলে, অথবা ব্যাখ্যাতার বাক্তিগত মতপ্রবণতাৰ 
গোষে অর্থান্তয় ভঃলে, গাদ্ধীরই লিখিত প্রামাণা ব্যাখ্যার সাভাষে) সে 
ইল ধ'রে ফেলার উপায়ও আছে। এই পুস্তকে বেশির তাগ গা্ধীকপিত 
ব্যাখ্যার সাঙ্কাযোই গান্ধার জাবন ও নাতির তাৎপধ বর্ণনার চষ্টা কব! 
হয়েছে। বিংশ শতাব্ার পৃথিবীতে ভারত'য়্ গান্ধার জাবনে কর্মে ও 
বাণীতে সন্ধমের মে নবতম রূপ প্রকাশ লাভ করেছে, তারই এক মহাকাহিনী 
গান্ধীর স্থলিধিত রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। লেখকের 
এই পুস্তক সন্ধি পাঠককে দেই মহাকাহিনা অধ্যয়ন উৎসাহিত করবার 
জন্য রচিত একটি আবেদন মাত্র | 'অমৃতপথধাত্রী'র প্রকাশক ইত্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর প্রতি লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ | 


লেখক 


অঙস্বতপথষাঞ্। 
বামরাজে)ঃব আপশ 

হলক্ষ। ও পশু) 

বকেশ্দা কবণ- সভ)তভাবৰ অসতিংস গগন 
“পুথিবাং মা ভিংলাত। 
সভাগ্রত-- সংযম এ সগঠতন 
মধ) পথের আদশ 

গমন কমপদ্ধতি-_অভিংস পিপ্র 
গশ্বরলিভক্ জীলনেক বদ 
শিখাসই শক্তি 

কমতত্ব ও সাধুশ্রধ 

শেণীতন্বের বিচাব 

আপর্শেব সমগ্রত! 

প্যক্তি এবং সমষ্টি 

জাবন-স্ৃত্যুব মকাশিল 


অস্বভপখহাজ্রী 


ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট। এই ওঙ্জবাটের একটি সমুদ্রপুর, 
পোরবন্দর তার নাম। প্রর্কতি এখানে ললি «-কঠোব। একদিকে যেমন 
আতঙ্ক-পাণ্ডুৰ মরুস্বল, আর একদিকে তেমনি শস্তভারনভ্র হরিৎ ক্ষেএ। 
এখানে বৈরাগী বাতাদের তণ্ত রক্ষতার সঙ্গে সমুদ্রণকরের স্সিখ্ন্পর্শ নকল 
খডুতে মিলে মিশে থাকে । এই সমুদ্রপুর পোববন্ধরে প্রা আশি বছর আগে 
এক ভাবের কৃষ্ণপক্ষে নতুন নক্ষত্র দয হযোছল। 


সে নক্ষত্র নভঃপটে জ্যোতিধিন্ুরূপে দেখ! ধেযনি। দেখ! দিষেছিল একটি 
অতি সাধারণ মাটার দাপের মুত রশ্মির মই এক বণিক-দম্পতিগ গৃহকোণে 
নবজাতকরূপে, মানবশিশুর মৃতিতে। 

ইংরাজী ১৮৬৯ সালেব ২রা অক্টোবর, পোরবন্দরের জলে স্কুলে সেদিন 
কোন অলৌক্কিক পরিদৃশ্যের আবির্ভাব হযেছিপ, এমন বিবরণ আমর! পাই 
না। অন্তরীক্ষে কোন দৈববাণী শোনা যাযনি, কোন রহস্যময় দিব্যবাদ্ বা 
সঙ্গীত সহম! ধবনিত হযে ওঠেনি । কোন অপাথিব সৌঃতে দশধিক আমোদিত 
হযনি। মাত! যশাদার বেদনার মত, ঘোরা রর শীর ঝঞ্চ। ও তিমিরঘটার মধ্যে 
এই ২র! অক্টোবরে ধরিত্রীর বেদল স্ফুরিত বিছ্যতের বূপে কোন অবতারোটিত 
জন্মলগ্নের ইঙ্গিত দিষেছিলঃ এমন ঘটন!র প্রমাণও পাওয়া যায় ম|। 
জেরুালেমের সান্ধ্য পথিকের মত পোরবন্থরের মানুষ সেদিন আকাশে কোন 
নতুন তার। দেখে বিশ্মিত হবার সুযোগ পায়নি । লুগ্বিনী উদ্ভানের সন্তানসস্ভবা 
রাজমহিষীর মত পোরবন্বরের দেওয়ান কাবা! গাস্কীর পত্বী পুলি বাঈ তার 
মাতৃত্বের স্বপ্নে কোন জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন, এমন 
কোন অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ আমর! পাই না। 

তবু সেদিন পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ শিশুর মত এক সাধারণ 
ভারতীয় নারীর কোলে যিনি আবিভূতি হলেন, কালক্রমে দেখ! গেল যে, তার 


ং অমৃতপথযাত্রী 


প্রাণের স্বরূপ নতুন নক্ষত্রের মতই $ তিনিই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, তিনিই পৃথিবীর 
আকাজ্ষিত আলোক । 

ভার আবির্ভাব, দীন ভারতসংসারে একটী ক্ষুদ্র গৃহ-প্রদীপের মত। তার 
তিরোধান, এক মহাজ্যোতিষ্ষের অন্তের মত। মাঝখানে সহম অঙ্কে গ্রথিত 
এক যুগব্যাগী কর্মময় জীবনের মহানাটক | 

যোহনদাস করম্ঠাদ গান্ধীর বাল্যজীবন ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ছোট- 
ছেলের মই, প্রিয়জানর সানিধ্য ও ঘরের আউিনাষ গড়ে উঠেছিল। তার 
বাল্যজীবনের ওপর কোন বিচিত্র অতিপ্রারকত ঘটনার প্রভাব ব! প্রকোপের 
কথা শুনতে পাই না। শিশু গান্ধীর জীবনের কোন বিবরণবহল কাহিনীও 
কোথাও লেখা নেই। সেরকম কোন বিবরণ লেখা থাকলে, আজ আমরা 
হয়তো! এক পরিণত মহাকাব্োর সঙ্গে তুলনা] ক'রে তার শৈশব ব্ূপকথাটিকে 
পড়বার স্বযোগ পেতাম । মহাত্ন! গান্ধী শ্বয়ং তার আত্মকথায় নিজ শৈশবের 
যেটুকু পরিচয় দিয়ে গেছেন, তারই শ্ত্র ধরে আমরা প্রায় অতীতের এক 
যুগোপান্তে পৌছে শুধু দেখতে পাই, পোরবন্দরের সেই শিশু মোহনদাস সাত 
বছর বয়সে বাপ-নাষের সঙ্গে রাজকোটে চলে আসছে, পিত1 কাব! গান্ধী তখন 
রাজস্থানিক কোর্টের সদন্য হযে রাজকোটে এসেছেন। 

মোহনদাসের বিদ্বাশিক্ষা আরম্ভ হয রাজকোটের স্কুলে । প্রথমে প্রাইমারী 
স্কুল তারপর মধ্য স্কুল এবং তারপর হাই স্কুল। স্কুলের লেখাপড়াকে 
মোহনদ1স আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি এবং সে সপ্বান্ধ মনেব ভেতর 
থেকে কোন আগ্রহ ব! প্রেরণার তাগিদও ছিল না| ছিল মাস্টারের প্রতি ভয়। 
মাস্টারের নিন্দা ও ধমক থেকে আত্মরক্ষার জন্তেই বাধ্য হয়ে পাঠ্য চর্চা 
করতে হতো । 


রূপকথার জগৎ 


এই ভীতু ও লাক স্বভাবের কিশোয়ের চক্ষের সম্মুখে একদিন এক নতুন 
রূপকথার জ্বগৎ দেখ! দিল। একটি পুস্তকঃ 'শ্রবণের পিতৃভক্তি” নামে একখানি 
নাটক। ক্ষুলপাঠ্য পুশ্তক নয়; মোহনদাসের পিতা এই বইখানি কিনেছিলেন * 
নিের পড়ার জন্ভ। কিশোর মোহনদাস জীবনে এই প্রথম অন্তরের আগ্রহ 
ঢেলে দিয়ে বই পড়লেন। অন্তভাবে বলা যায়, এই বই মোহনদাসের 


মহাতা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৩ 


কিশোরচিত্তের আগ্রহকে প্রথম জাগ্রত করে । মহাত্ব! গান্ধী তার আত্মকথায় 
লিখেছেন £ 
"এই সময আমাদের বাড়ীতে একটি লোক এসে লঠটনছবি দেখায় । 
এই ছবিতে দেখলাম, শ্রবণ তার কাধের ঝোলনার ভেতর তার পিতামাতাকে 
নিষেতীর্থাভিমুখে চলেছে। এই দৃশ্ঠ আমার মনের ওপরে মুদ্রিত হয়ে রইল। 
শ্রবণের ঘৃত্যুকালে তার পিতামাতার বিলাপ আমার আজও স্মরণ আছে ।” 
এর পর, আর একটি ঘটনা । এক পেশাদার নাটক অভিনেতার দল 
রাজকোটে এসেছিল । নাটকের বিষয় হিল হ্রিশ্চন্রের উপাখ্যান। রাজ! 
হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব দান ক'রে শ্মশানের চণ্ডাল হয়ে 
যাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মোহনদাসের চিত্ত আত্মহারা হযে যেত। 
গাঙ্ধীজী ভার আত্মচরিতে লিখেছেন £ 
“মনে মনে এই নাটক আমি শতবার 'অভিনয করেছি । হরিশন্ত্রের 
মতই সত্য পালন করবো***বিপদে পডলে হরিশ্চশ্্রের মতই সত্য পালন 
করবো, আমার মনে এই সংকল্প সত্য হযে উঠতে থাকে । নাটকে বণিত 
হরিশ্ঞ্জের সব বিপদকে আগি সতা বলেই মনে করেছিলাম । হরিশ্চন্ত্রের 
ছুঃখ স্মরণ ক'রে আমি কাদতাম। 'আঁজ আমার বুদ্ধি বলছে, ইতিহাসে 
হরিশ্তন্ত্র নামে সত্যিই তে! কোন মাহৃম ছিলেন ন1। কিন্ত তবু আজও 
আম।র মনে শ্রবণ ও হরিশ্গ্র জাবস্ত হযেই আছেন | আজও যদি এ 
নাটক পড়ি, ওবে আমার চোখে জল আমবে বলে মনে হম” 
মাত্র ছুটি নাটক, ছাপার অক্ষরে লেখা, আর পেশাদার অভিনেতার আবৃন্ধি 
ও কৃত্রিম চোখের জলে কাহিনীর পরিবেষণ, তারই স্পর্শ পরশ-পাথরের মত 
মোহনদাসের মনকে সোনা ক'রে দিযে গেল। যদি কাহিনীর মধ্যে ফবসত্যের 
প্রসাদ থাকে তবে তার প্রভাব মাস্বমের চিত্তবৃত্তির কত বড় সমুননতি সাধন 
করতে পারে, গান্ধীজীর জীবন তার একটা বড় প্রমাণ। রাজকোটের সেই 
পেশাদার অভিনেতার দল কবেই ইহলোক থেকে চলে গেছেন, কিন্ত তারা 
কোনদিন এক মুহূর্তের জন্ত মনে করতে পারেননি যে;পৃথিবীর একটি কিশোরের 
'মনকে তার] অজ্ঞাতসারে কী বিরাট দীক্ষ! দিয়ে গেলেন । কিশোর মোহনদাস 
নিচ্চয় সেদিন উপলব্ধি করতে পারেননি, এই ছুটি নাটক তার সত্তাকে তারই 
অগোচরে কোন্‌ দিব্য আকাঙ্জার দিকে প্রমারিত ক'রে দিয়ে গেল। 


৪ অমুতপথযাত্রী 


অকাল বসন্ত 
মাত্র কৈশোর, তের বৎসর ব্যস, মোহনদাসের কাছে পাবিবারিক ও 
বৈষয়িক সংসাবের রূপ যেমন তখনে! সকল তাৎপর্য ও বাস্তবত। মিষে প্রতাক্ষ 
হয়ে ওঠেনি, তেমনি কোন আত্মিক উপনব্ধির তত্বও তার কাছে তখনো! পূর্ণ ও 
প্রবন আবেদনের রূপে দেখ! দেষনি | দার্শনিক বা নৈতিক সণ্গ্রতাকে তের 
বছর বয়সের কিশোবের বিদ্যাবুদ্ধি ও অনুভব স্পঞ্ট ক'রে ধরতে পারবে, এমন 
আশ! করা খায় না। বরং, অনুমান কর! যাষ, মোহনদাসের অন্তর্লোকে 
হরিশ্চন্দ্রের সত্যসন্ধিৎসা ও আত্মত্যাগ এবং শ্রবণের পিতৃভক্ভিব আখ্যান যে 
ছন্দোময গুপ্জরণ ছড়িযে রেখে গিযেছিলঃ তার ফলে তিনি তার স্তেনার 
নেপথ্যে একটা নতুন জগতের আভাস মাত্র অহ্থভব কবতেন। মনের মাধুবা 
মিশিয়ে রচিত একটি অর্ধকল্পলোক | তেমনি বাস্তব সংসারও তাৰ কাছে তখন 
কুহেলিকার মত একটা গভীর রহম্য মাত্র । কল্পনাও মে বযসে এত কাচা 
যে, তার দ্বার! কল্পলোকও তখন রডরীন বা বোমার্টিক হয়ে উঠতে পাবে না। 
এ বযসের সংসাব দ্র বেলাবলযের চিত্রলেখাব মত নিতান্তই অস্পষ্ট | কিন্ত এই 
সময়েই মোহনদাসের বিবাহ হয় । বিবাহ কি, গে সম্বন্ধে সেবযসে কোন সত্য 
ধারণা থাকা সম্ভব নয, তবু সেই বযসেই তাকে এক সমবযণী বালিকাকে 
জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। মহান্রা গান্ধীর আমকথাষ প্রথম 
প্রণয়ভীত কিশোর দম্পতির পরিচয পাই : 
“বিব(হমঞ্চে বসলাম । অগ্ডপদী হযে গেল । স্বামী-স্ত্রী এবমলে মিষ্টি ভাগ 
করে খেলাম । তারপর বরবধূ একসঙ্গে রইলাম, মেই প্রথম রাত্র। একটি 
নিরীহ বালক আর একটি নিরীহ! বালিকা ন| জেনে সংসারসমুদ্রে ঝাপ দিল। 
বৌদি শিখিযে দ্রিযেছিলেন, বাসর রাত্রিতে কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ 
করতে হবে। ******* আমর পরস্পরকে যেন ভয করছিলামঃ মনের 
মধ্যে এই ধরণের একট! ভাব ছিল। তাছাডা, দুজনের লজ্জাও 
হচ্ছিল। কথা কেমন করে বলবো, কি বলবো তা কি জানি? সেকথা 
শিখিয়ে দিলেও কি কাজে আসে? ***********ধীরে ধীরে ছুজনে ছুজনের 
পরিচয় নিতে আরম্ভ করল|মঃ কথাবলাও আরম হলো! । আমর! ছুজনেই 
মমবয়সী ছিলাম, তবু স্বামীন্ুলভ প্রভূত্ব আরভ্ভ করতে আমার একটুও 
দেরী হয়নি।” 


মহাত্মা গাঙ্ধীর জীবন ও নীতি ৫ 


মোহনদাসের জীবনে এই কৈশোর-বিবাহ একটি বিশেষ ঘটনা, অকাল 
বসন্তের মত। দাম্পত্যজাবন সম্বন্ধে কোন আদর্শ তার মনে তখনো! রূপ গ্রহণ 
করেনি। নারীতু সন্বন্ধে। নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদ। সম্বন্ধে প্রত ধারণাও সে 
বযপে হতে পারে না। আর, কন্তরবাঈ নামে গোকুলদাম মকানগীর যে তের 
বছর বযসেণ ছুহিতা মোহনদাসের মহধমিণীন্ধপে এসেছিল মে কিশোরীই বা 
দাম্পত্য জীবনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত ছিল? পতির প্রতি কঙব্যবোধ সম্বন্ধেই 
বা এহেন বাশিক] বধুর মনে কি ধারণ! থাকতে পারে ? 


প্রভূত্বপরায়বণ স্বামী 

কিন্ত কিশোর মোহনদাসের মনে তার স্বামীত্বের অহমিকা একটু মাত! 
ছাডিযে উদ্ধত হযেই উঠেছিল। তার জীবনের অকাল বগত্ত অহ্রাগে রঞ্জিত 
ছিল ঠিকই, কিন্তু সে অন্থরাগে গভীরতার চেয়ে 'পাব্রতা ছিল বেশী। তের বছর 
বযসের বালকেপ ননের ধর্মের পক্ষে এ তীবতা৷ অবশ্যই ভযাবহ ও ক্ষতিকর । 
পরবওা জীবনে গাস্বীজী তার কৈশোর-বিবাের ঘটনাকে ছঃখ ও অহ্ুশোচনার 
সঙ্গে স্মপণ করেছেন। যে বসে কোন ছেলের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন মনের উল্লাসে 
মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবার কথা, সে বয়সেই মোহনদাসের মনে যেন 
এক অরাজকতার উৎপাত আরম্ভ হয। গান্বীজী ভার দান্প হা জীবনের প্রথম 
অভিজ্ঞতার যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝ! যায় যে, 
ক্রীভাবিধূর বাল্য-বিবাহিতের জীবন কিভাবে কত শীঘ্ব প্রগল্ভ সংশয় উৎকণ্ঠা 

ও আনক্তির দ্বার] বিডদ্বিত হযে উঠতে পারে । 
আনান 11৩1 বত ৬ ৩০ এ ৩৬৮ শাম ছহশা শা ॥ শ" বা 
₹শয ততো কারণ খোজে না। স্ত্রীর চলাফেরার দিকে দৃষ্টি রাখা 
দরকার, তাই আমার অহ্মতি ছাড়! তার কোথাও যাওয়া চলতে 
পারে না। এই ব্যাপার আমাদের মধ্যে এক ছুঃখদায়ক কলহের 
কারণ হযে উঠলো । অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে মানা--এর অর্থ 
কষেদী হযে থাকা! কিন্তু কস্তরবাঈ এ রকম কয়েদ সহ করার পাত্রী 
ছিল না। যখনই ইচ্ছা হতো৷ আমাকে জিজ্ঞেস ন! করে সে যেখানে 
ধুণী চলে যেত! এ বিষয়ে আমি যত জোর করতে লাগলাম, 
কন্তরবাঈ ততই সে বাঁধ! তুচ্ছ করতে থাকে । আমার রাগও তত 


৬ অমৃতপথথাত্রী 


বেশী প্রবল হযে উঠতে থাকে । এর ফলে আমাদের মধ্যে কথাবন্ধ 
একট! সাধারণ ব্যপার হয়ে উঠলে |” 
দেখা যায়, মোহনদাসের শ্বামিত্বে যেন একটু বেশী মাত্রাষ প্রভূত্বপরাষণতা 
প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে । এর কারণ কি? 
এর কারণ মূলতঃ পত্বীপ্রেম। সে প্রেম ছিল অতি তীব্র ও একনিষ্ঠ। 
স্ীকে নিজের জীবনের সঙ্গে একা করে নেবার আকাজ্।--“আমি যা 
শেখাবে! তাকে তাই শিখতে হবে, আমি যা পডাবোঃ তাকে তাই পডতে 
হবে? কস্তরবাঈকে আদর্শ পত্বী ক'রে গডে তোলবার জন্য মোহমদাস এই 
প্থায় তার প্রা নিযোজিত করেছিলেন । কিন্তু এটা যে প্রকারান্তরে অহংকার 
ও আত্মস্ভরিতার পথ, সে তত্ব বিচার করার বযস বাসামর্থ্য তখন তার ছিল ন]। 
ধার জীবন একদিন নি্স্ভ প্রেমের পরিপূর্ণ নিদর্শনন্ধপে পরিণতি লাত করেছিল, 
তারই কৈশোর প্রেম যেন একটু বেশী প্রতিদানলিগ্ম, ছিল-_“আমার অঙ্থরাগ 
এক স্ত্রীর ওপরেই কেন্দ্রীভূত ছিল । আমিও ইচ্ছা! করতাম, ভার দিক থেকেও 
আমার প্রতি যেন এইরকম আবেগ থাকে ।” 
যে মধুর আপোষের নীতি গান্ধীজীর জীবনের পরবর্তী ও পরিণত অধ্যাযে 
এক অতি শক্তিময প্রক্রিযারূপে কাজ করেছে, কিশে।র মোহনদাসের এই 
দাম্পত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ বড বেশী পাওয] যায ন1। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও 
ব্যক্তিত্বকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করবার কামন! মোহনদাসের মনে প্রথর হয়ে 
উঠেছে দেখা যায। এবং বশীভূত ন| হলেই অভিমান। প্রতিদান না পেলেই 
ক্ষোভ। এ ছাড়! এই সমযের আর একটি অভিজ্ঞতাকে গান্ধীজী পরবর্তী কালে 
গতিজ্ুস্মতি' "রূপে গণ্য করেছেন । 
“আমি স্ত্রীর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। স্কুলে গিয়েও তার কথাই 
মনে হতো । কখন্‌ রাত্রি হবেঃ কখন্‌ তার সঙ্গে দেখা হবে, এই 
ছিল আমার ভাবনা | বিচ্ছেদ অপহথ মনে হতো'"**আমার মলে 
হয়, যদি এই তীব্র আসক্তি লত্বেও আমার ভেতর কর্তব্যপরায়ণত। না 
থাকতো! তবে আমি রুগ্ন হয়ে মারা যেতাম ।” 
বিবাহিত জীবনে যে সংযমের প্রয়োজন আছে; মংযম না থাকলে দাম্পত্য 
জীবনের মাধূর্য যে ক্ষুণ্ন হয়, পরবর্তী কালে গান্ধীজী এই ছটি ত্বকে লামাছিক ও 
মনপ্তাতবিক বিজ্ঞানের সত্যন্পে প্রচার করে ছিলেন এবং ভীবমের এই সত্যকে সার্থক 


মহাত্মা! গাহ্গীর জীবন ও নীতি 


করেছিলেন । কিন্ত কিশোর মোহনদাসফে দেখতে পাই, দাম্পত্যের প্রথম অধ্যায়ে 
সে এই ছুটি সত্যের সঙ্গে পরিচিত নয । অল্প বসে স্বামিত্ব করার যে অবকাশ 
তার হয়েছিল এবং যেভাবে তার প্রথম পরিণাম দেখ! দিয়েছিল, সেটা ঠিক সমগ্র 
গান্বীত্বর্ূপের সঙ্গে খাপ খাষ না । একট] ব্যতিক্রম, একট। অবান্তর পরিচ্ছেদ । 

হাই স্কুলের ছাত্র ও বিবাহিত মোহনদাস, দাম্পত্য জীবনের রাগ-অস্থরাগ ও 
অভিমানের দ্বন্দে উতল] হযে আছে । সন্দেহ হতে পারে, সত্যসন্ধ হরিশ্চন্ের 
স্বপ্ন বুঝি এই মোহনদাসের অস্তর্লোক থেকে একেবারে নিশ্চিৎ হয়ে গেছে । এই 
সমযে আর একটি ঘটনা দেখা দেয, মোহনদাসের এক নতুন বন্ধুসঙ্গ লাভ হয়। 
ই্যা॥ বন্ুূপেই তার আগমন এবং এই বান্ধবতা কযেক বৎসর স্ভাধী হয। 


অন্ধকারের আক্রমণ 

এই কষটি বৎসর মোহনদাসের জাবন মোগ্রস্ত পথভ্রাস্তির জীবন। নতুন 
বন্ধু ছিলেন দৃঢ পেশীবহুল মজবুত শরারের মাহব। খুবই গায়েব জোর । যেমন 
দম, তেমনই তার দৌ৬বার আর লাফঝ|প করার শক্তি, আর তেমনই সাহস। 
রোগাশরীর মোহনদাস এই পরাক্রমেব প্রতীক বন্ধুটির দিকে সশ্রদ্দভাবে তাকিয়ে 
থাকতেন, সে দৃষ্টিতে যেন এই আবেদন ছিল--যদি তোমার মত হতে পারতাম ! 

এই বন্ধুর কাছেই মোহনদাস একটি নতুন তত্বের কথ! প্রথম গুনতে পেলেন। 
- আমর! নিরামিষ খাই বলেই এত দুর্বল জাতি হযে আছি। ইংরাজের! মাংস 
থায় বলেই পুরা পাচ হাত লম্বা! তাদের চেহার! এবং এ গায়ের জোরেই তারা 
আমাদের দাবিয়ে রাখে । মাংস খেতে হবে, নইলে সাহসী হওয়। যায় না, 
গায়ের জোরও হয ন1। 

মাংসপেশীর গৌরব ও মাংসাহারের মহিম।-_নতুন বন্ধুর কাছে, এই নতুন 
থিওরীর কাছে মোহনদাস অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন । বন্ধুও মোহনদানকে 
নতুন থিওরীর এক একটি পথে হাত ধরে নিয়ে যেতে থাকে । নিষ্ঠাবান বৈষব 
পরিবারের ছেলে মোহনদাস গোপনে মাংসাহার আরভ্ভ করেন। কিন্ত মাত্র 
এখানেই সেই নতুন থিওরী ক্ষান্ত হয় না, নতুন বন্ধু একদিন মোহনদাসকে এক 
পতিতালয়ে নিয়ে উপস্থিত করলো ।--“আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর 
গিয়ে পড়লাম । কিন্তু ভগবানের অপার করুণ! আমাকে রক্ষা করলো । ঘরের 
ভেতর গিয়ে আমি যেন অন্ধের মত হয়ে গিয়েছিলাম, কথ। বলবারও শক্তি ছিল 


৮ অমতপথযাত্রী 


না। স্ত্রীলোকটি কুদ্ধ হয়ে প্রথমে আমাকে কয়েকটি কথ শুনিয়ে দিল, তারপর 
আমাকে দরজ]| দিয়ে বের করে দিল।” 

একের পর এক মোহনদাপের জীবনে যেন অন্ধকারের আক্রমণ আরম 
ইয়েছে। আর এক বন্ধুর সঙ্গে ধূমপানের চর্চ1 চলতে থাকে, তার জন্ত পয়সা 
টুরি করতে হয়। গুরুজনের অধীনতা অসহ বলে মনে হয়। কিশোর মোহন- 
দাসের চিভদৈন্ত এক চরম পর্যায়ে পৌছয। আত্মহত্যার জন্ ধৃতুরার বীজ সঙ্গে 
নিয়ে কেদাপজীর মন্দিবের নিভৃতে গিয়ে উপস্থিত হম মোহনদাল। 

আত্মহত্যা কর! সম্ভব হখনি। কিন্ত পর পর এই ঘটনাগুলি এক পথশ্রান্ত 
কিশোর-জীবনের করুণ ইতিহাস প্মরণ করিয়ে দেয়। 

মাংসপেশীর গৌরব বা গায়ের জোরের আদর্শ, আমিষাহারঃ ধূমপান ও 
গোপনতা--ঠিক যেসব অপনাতি ও অসদাদর্শের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর জীবন এক 
অক্ষাস্ত বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দেখা যাচ্ছে যে, তার কিশোর 
জীবনের এই অধ্যায়টি সেই সব অপনীতি ও বিভ্রান্তির প্রকোপে কণ্টকিত। 

কিন্ত শুধু এই কি কিশোর মোহনদাসের জীবনের পরিচষ 1 হরিশ্ন্ত্র যার 
ধ্যানের আসনে ঠাই পেযেছিল-_শ্রবণের পিতৃভক্তি যার কিশোর হাদয়ে আবেশ 
স্ষ্টি করেছিল-_সেই মোহমদাম কোথায়? 

অল্পকাল পরেই গোপনে আমিষাহারের ইচ্ছা মোহনদাল একবারেই বর্জন 
করেন। তার কারণ এই নয় যেঃ আমিবাহারকে অন্তায় বলে মোহনদাস উপলা্ধ 
করেছিলেন। বাপ মার কাছে গোপনত! বা মিথ্যাকথ! বলার দুর্ভাগ্য থেকে 
আত্মরক্ষা করার ঈহ্ই মোহনদাম এ অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। বাপ-মার কাছে 
এই ভয়ঙ্কর অবৈষ্ণবোচিত অনাচারের কথা বল! যায় না; কারণ তাতে তাদের 
মনে যে ছুঃখ দেওয়া হবেঃ তা মোহনদাস কল্পন। করতে পেরেছিলেন । কিন্ত 
গোপনত! করাও যায় না; সেট! বাপ-মার প্রতি আর এক রকমের অমর্যাদ1| 


আলো-আধারের ছন্ব 


দেখা যাচ্ছে যে, মোহনদাসের অন্তশ্চেতনায় পিতৃমাতৃভক্ত কিশোর শ্রবণের 
মৃতিটি এক আলোকময় প্রেরণার দীপন্ধপে তখনো রয়েছে । বাইরের জীবনের 
ওপর যদিও অন্ধকারের আক্রমণ চলেছে, চিত্বের গভীর থেকে উৎসারিত তেমনই 
এক আলোকের প্রবাহ অলক্ষ্যে মোহনদাসের সকল কর্ম নর্ম ও চিন্তার ওপর প্রসন্ন 


মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৯ 


সত্যণীলত! বিস্তার ক'রে চলেছে। কিশোর মোহনদাসের জীবন এই ছুই 
পরম্পর-বিপরীত আলো-আাধারের ঘন্দব | 

এই দ্বদ্দও বুঝি একদিন চরমে পৌঁছেছিল। মোহনদাদ ও তার ভাই 
একটা কর্জ শোধ করার কোন উপায় ন! দেখে অবশেষে ভাইয়ের সোনার তাগ! 
থেকে একতোলা অংশ কেটে নিয়ে বিক্রি করে, ধারও শোধ হয়। কিন্ত 
মোহনদাসের অপরাধবোধ ছুঃসহ হয়ে উঠলো । আর চুরি করবো না-_এইসন্বলপ 
করেও মনে শাস্তি আসে না। শেষ পর্য্যস্ত এবটি কাগঙ্জে ঘটনার বিবরণ 
লিখে এবং অপরাধের জন্ত শাস্তি প্রার্থনা ক'রে মোইনদাস চিঠিটা পিতার 
হাতে দিলেন । 

“বাব! চিঠি পড়লেন। তার চোখ থেকে যুক্তা-বিন্দু ঝরে পড়তে 
পাগলো। ছিমি ক্ষণিকের মত চোখ বন্ধ করে রইলেন, তারগর চিঠি ছি'ড়ে 
ফেলে দিলেন এবং নিঃশবে শুয়ে রইলেন ।'+** তার চে।খের জলের মুক্ত1- 
বিন্দু আমার মন বিদ্ধ করেছিল।” 

পিত৷ ক্ষমাময় শান্ত স্বভাবের মাহুষ ছিলেন না। মোহনদাস আশ! করেছিল, 
পিতা! ক্রোধ ও কটু কথার ছার! তিরস্কার করবেন। কিন্ত কিছুই হলো! ন|। 
পিতৃম্দয়ের বেদনা শু মুক্তা-বিন্গুর মত চোখ থেকে ঝরে পড়লো। তবু এই 
অশ্রুবি্দু কটু তিরস্কারের চেয়ে কত তাক্ষ! মোহনদালের ধরব বিদ্ধ হয়। 

মোহনদাসের জাবনে এই ঘটন1অহিংসাতত্ববের প্রথম পাঠ, কিন্ত তার জ্ঞাত- 
সারে নয়। রোষহান শান্ত ও বিনাত প্রতিবাদের শক্তি কত বড়, মোহনদাসের 
মনের আগোচরে হয়তোএই ঘটনা এক বিরাট শিক্ষার বীজবপন ক'রে দিয়েছিল। 

কিশোর মোহনদাসের জাবন আলো-অধারের দ্বন্ঘ। এক এক সময় মনে 
হয় আধার যেন আলোককে পবান্ত ক'রে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখ! 
যায়, আলোকের প্রেরণা চেতনার মেপথ্য ছেড়ে দিযে ধারে ধীরে মোহলধাসের 
কর্ম ও চিন্তাষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 
ভিন্ন জগতের বার্তা 

পিতার অস্থখের সময় পিতার সঙ্গে কিছুদিন পোরবদরে প্রতি রাত্রিতে 
রামজীর মন্দিরে গিয়ে রামায়ণ গুনে মুগ্ধ হযেছিলেন মোহনদাস ; রাজকোটে 
একাদশীর দিন ভাগবত পাঠ শুনতেন | বাপ-মার সঙ্গে বিষুমন্দিরে, শিবালয়ে 
ও রামমন্দিরে যাওয়ার সুযোগও মোহনদাসের হয়েছিল। পিতার নিকট জৈন 


১০ অমুতপথযাত্রী 


আচার্য, মুসলমান এবং পা্শী বন্ধুরাও এসে যেসব ধর্মালোচনা করতেন, কিশোর 
মোহনদাস সবই গুনতে পেতেন। এ যেন এক ভিন্ন জগতের বার্তা, স্কুলের 
পৃথিবী ও নতুন বন্ধুর প্রগতিবাদের পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্। 

এইভাবে বহু বিভিন্ন ধর্মের যে পরিচয় যতটুকু মোহনদাসের মনে অঙ্কিত 
হযেছিল, তার ফলে অলক্ষ্যে আর একটি মহৎ পরিণামের ভিত্তি এখানেই যেন 
রচিত হযেছিল বলে মনে হয়। সর্বধর্মে সমভাবের প্রথম শিক্ষা! এইখানে । 

কিন্ত ধর্ম সন্বদ্ধে ধারণা এখনও কোন স্ুস্থির রূপ গ্রহণ করতে পারেনি । 
ঈশ্বরের প্রতি আস্থার উন্মেষ এখনও ঠিক দেখ! দেয়নি, বিশ্বাস দ্বারা মোহন- 
দাসের এই ধর্মবোধ তখন উদ্দীপিত ছিল না। 

কিন্ত আলো-আধারের দ্বন্দথময এই কিশোর-জীবনের পরীক্ষার ভেতর 
দিয়েই মোহনদাসের মন একট! বড় তত্র এ্রশ্বর্য আশিফাব করতে পেরেছিল। 

“একটা! বিষয়ে আমার ধারণ! দৃঢ় হযে গেল__এই জগৎ নীতির ওপর 
প্রতিঠিত, আবার এই নীতিসমুদ্য সন্য্ের ওগর প্রতিষ্ঠিত। মন্তেরই অন্থুসন্ধান 
করতে লাগলাম | দ্রিনদিন সত্যের মহিমা! আমার কাছে বড় হয়ে উঠতে 
আর্ত করলে! | সত্যের সংজ্ঞাও বড় হয়ে দেখা দিতে লাগলো ।***** 
কবি শ্যামল ভট্টের একটি গুঙ্রাটী নীতিকথার কবিতাও আমার চিত্তে দুঢ়ভাবে 
অঙ্কিত হয়। এই কবিতার উপদেশ হলো--অপকারের বদলে অপকার 
নয়, উপকারই দিতে পার] যায়। এই নীতি আমার জীবনের আদর্শ 
হয়ে গেল। ** আমি এই আদর্শের অজত্র পরীক্ষ! শুরু ক'রে দিলাম।” 

শেষ পর্যস্ত সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্নই জয়ী হলো। বিপথের ছলনা ও 
অন্ধকার পরাস্ত হয়। মোহনদাসের কিশোর-চিত্ত তীর্পথিকের বধপে প্রস্তুত 
হয়ে গেছে । বিশ্বাসের ঈশ্বর এখনে। তার কাছে অল্পষ্ট। কিন্তু নীতিময় 
এক মত্যের অস্তিত্বকে যেন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পার! যাচ্ছে। সত্যের সন্ধানে 
ও সত্যের পরীক্ষা মোহনদ্বাসের মনে সন্ধানী ও গবেষকের প্রতিভ। এই সময় 
প্রথম বিকশিত হয়ে ওঠে। 


তিনটি প্রতিজ্ঞা 
কিন্ত মাত্র আর কিছুদিন পরে বোদ্বাইয়ের জাহাজঘাটায় একটি তরুণ ভারতীয় 
ধীরে ধীরে বিলাতগামী জাহাজে উঠছে দেখা যায়। তার মমতাময়ী মাতা, 


মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি ১১ 


তরুণী স্ত্রী ও শিশুপুত্র দূব রাজকোটের এক গৃহাভাস্তরে পড়ে আছে। পিতা 
কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। সমাজপতির! বিলাতযাত্রী তরুণকে জাতিচ্যুত 
ক'রে এই নিশি দিয়েছেন যে-_“এই ,ছাকরাকে যে সাহায্য করবে অথবা 
বিদাষের লময তার সঙ্গে যাবে, তাকে পাঁচ দিক জবিমান! কর! হবে তবু 
এই তরুণের উৎণাহ কিছুমাত্র স্তিমিত হযনি। জ্্ীর গহন! বিক্রি ক'রে কয়েক 
হাজার টাকা নিয়ে এই তরুণ ভারতীয চলেছেন বিলাতে। তার মন ব্যারিস্টার 
হওয়ার স্বপ্নে বিভোব হয়ে আছে। 

ইনি মোহনদাস কবমর্টাদ গান্ধী, বিশ্বের মায়া! যাব সত্তায মহ আবির্ভাবের 
জন্য তখন ভবিষ্যতের ধ্যানলোকে প্রতাক্ষায বেছেন। কিন্ত দেখে সন্দেহ ভয়ঃ 
সত্যসদ্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্নকি আব।ব তুচ্ছ হযে শেছে? ছুর্গব পথে তীর্থযাত্রীব 
রূপ এ তো নয। নেহাতই বৈষধিক ম|হৃষ, যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি-পিপামী একটি 
নিতান্ত সাধারণ যুবক বিলাত গিয়ে ব্যাখিলাী পাশ কবে জাবন ধন্য করার 
জন্ভ কালে! রঙের জ্যাকেট, ট্রাউজাব ও টুপিতে বিচিএ হযে জাহাজে উঠলেন। 
আবাব সমুদ্রে জল আবলাড়িত কবে জাহাজ চনলো, যুবক মোহনদাসের 
আকাজ্িত শ্বেতদ্বাপের অভিমুখে । পেছনে ভারতভূমির এক গৃহকোণের প্রতি 
মমতার বন্ধনে অবশ্যই এই বিলাওযাত্রী তরুণের মন বাধা ছিল। কিন্ত 
তার চেয়ে বঙ এক বন্ধন স্বীকার ক'রে নিষে তিনি চলেছিলেন। বিলাত যাবার 
আগে মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মোহনদাস--“মগ্ভ, মাংস ও স্্রীসংসর্গ 
থেকে দূরে থাকবো” 

১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর, উনিশ-বছর বযসের মোহনদান ইংলণ্ড পৌছলেন। 
সাউদাম্পটন বন্দরে জাহাজ থেকে সাদ ফ্্যানেলের পোণাক পরে যেন এক 
নৃতন রঙ্গমঞ্চে নামছিলেন, এক অনিপুণ লাজুক ও ভীতুম্বভাবের অভিনেত1। 
তারপর ভিক্টোরিয়া হোটেল। ইংরাজী কায়দাছুবস্ত জীবনে তাকে এইখানে 
দীক্ষা নিতে হবে। এইখানে এসে ভারতীয় বন্ধুর কাছে ইংরাজী লৌকিকতার 
প্রথম পাঠ শুনলেন--“জোরে কথা বলো! না। ভারতবর্ষে যেমন সকলের সঙ্গে 
যেচে কথ! বল! যায়, এখানে ত1চলে না! কারও জিনিস হাত দিয়ে ছোবে না| 1? 
হোটেলের খাপ্ত ভাল লাগে না, একরকম না খেষেই দিন কাটে, তার ওপর 
অতিরিক্ত খরচ। তারপর একদিন হোটেল ছেড়ে দিয়ে লগ্ুনের একটি ভাড়া- 
কর] কামরায় গিয়ে মোহনদাস তার প্রবাম-জীবনের ঠাই বেছে নিলেন। আর 


১২ অমৃতপথযাত্রী 


নেই সঙ্গে ভারতীয় মমতায় লালিত গৃহপ্রিয় একটি যুবকের মন এই বৈদেশিক 

রুচি ও উপচারের মধ্যে নীরবে কেঁদে ওঠে। 
“সেই কামরাতে এসেও মন-মর] হয়ে রইলাম । দেশের কথা কেবলই মনে 
হতো । মায়ের ভালবাস! যেন মতি ধরে বার বার দেখ! দেয়। রাত 
হ'লে চোখে জল আসে । ঘরের কথা মনে ক'রে ঘুম আমে না।**.*", 
আমি বুঝতে পারি নাঃ কি ক'বে মন শান্ত করবো । এখানকার লোক 
বিচিত্র, জীবন-যাত্র| বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র । এসব বাড়িতে থাকার রীতি- 
নীতিও অজান!। কিকরলে ব1!কি বললে রীতি ভঙ্গ হয, মে বিষয়ে 
কোন জ্ঞান ছিল না। তার ওপর নিরামিন আহারের ব্যাপার ছিল, 
এবং নিরামিষ খাবার যা দিত, ত বিস্বাদ লাগতে! | আমার দশা 
সঙ্কটাপন্ন হযে ওঠে ।” 


বগ্ু স্ট্রাটের পোষাক 
কিন্ত গৃহমুখী মনের কান! স্তব্ধ ক'রে দিতেই হবে। মোহনদাস ব্যারিস্টার 
হবার জন্য এসেছেন। আর ব্যারিস্টার হতে হলে সাহেবও হতে হবে। 
সুতরাং মোহনদাস এর পর থেকে সত্যি ক'রে সাহেব হবার সাধনায় উদ্ধযত্ত 
ইয়ে উঠলেন। ভাড়া! কর! কামর] ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম কেনমিংটনে এক অ্যাংগ্লো- 
ইপ্ডিয়ান পরিবারের গৃহে খরচা-দেওযা অতিথিরূপে মোহনদাস আশ্রয় নিলেন । 
আরম্ভ হলে! সাহেব হবার সাধন] । 
“বোষ্বাইয়ের দজির ?তবী (পাষাকের কাট-াট উন্নত ইংরাজ সমাজে 
শোভা পায় না, সেইজন্য “আমি ও নেভি স্টোর” থেকে পোষাক তৈরী 
করিয়ে মিলাম। উনিশ শিলিং মূল্যের চিম্নি টুপি মাথায় দিলাম | 
এতেও সন্তষ্ট না হয়ে, পোষাক-শৌখিনদের প্রিয় বিপণিমাল! যেখানে, সেই 
বণ স্ট্রীট থেকে দশ পাউগু দাম দিয়ে এক সান্ধ্য-পোষাক তৈরী করালাম । 
বীধা-টাই ব্যবহার শিষ্ট সমাজে শো পায় না,তাই টাই বাধাশিখলাম, 
চুল নুবিষ্তস্ত রাখার জন্য রোজ বুরুশ নিষে যুদ্ধ চলতো11% 
কিন্ত শুধু পৌষাকটাকেই মাহেবী করলে কি সভ্য সাহেব হওয়া যায়? 
'মোহনদাস আরও ভালো ক'রে সভ্য হবার প্রয়াস আরম্ভ করলেন। 
"সভ্য পুরুষের পঙ্গে নাচ জান! চাই, ফ্রেঞ্চ বলতে পার! চাই ।***** আমি 


মহাত্ব! গান্ধীর জীবন ও নীতি ১৩. 


নাচের ক্লাসে যোগ দিলাম । একবারের কোর্স শিক্ষার ফী তিন পাউগু 

দিতে হলে | দ্বুর ও তাল বুঝবার জঙ্ত বেহাল! বাজানে। শিখতে হবে। 

তিন পাউগু দিয়ে বেহাল কিনলাগ এবং শিখবার জন্ত আরও কিছু 

খরচ করলাম । বক্তৃতা দেওয়া! শিক্ষার জনতা এক গিনি দিয়ে এক শিক্ষক 

ঠিক করলাম।” 

সত্যসন্ধাণীর জীবনের পথে মাঝে মাঝে লন] দেখা দেয়, এটা বোধহয় 

একট] এতিহাসিক নিয়ম | মহানিক্রমণের পথে কপিলাবস্তুর এক মত্যসন্ধানীর 
সম্মুখে মার একদিন ছলন! বিস্তার করেছিল। ছলনার রূপও বোধহয় স্বর্ণ" 
মুগের মতই, মায় বিস্তার করাই তার পদ্ধতি । কিশোর মোহনদা?মর জীবনের 
পথে ছলন! দেখ! দিয়াছে, একবার নয়, অনেকবার | ইংরাজাখানান এই মোহ 
বোধহয় তার প্রথম উদাহরণ | কিন্ত এই ইংরাশীয়ানার স্বর্ণযুগ মোহনদাসকে 
পথন্রাস্ত করতে পারেনি। মাত্র ক্ষণিকের বিভ্রম স্ট্টি করেছিল । মোহনদাস 
অধ্লধিনের মধ্যেই এই পরিপাটি কত্রিমতার খরূপ চিনতে পারেন। সহস। তার 
চিত্তের গভীবে আন্নজিজ্ঞাস। ধ্বনিত হয় £ 

“আমি বি্যাথী? আমার থে বিদ্যাসম্পদ মঞ্চয় করা দরকার । আমাকে 

আগার ব্যবসার জন্য কাজে লাগতে হবে। এই না নেচেই কি সঙ্য 

ওয়! যায? না, আমার আচরণের শুদ্ধতাই আমাক্কে সত্য করবে |” 

এই আত্মজিজ্ঞাসাই জয়ী হলো! । মোহনদাদ তার বেহাল! বিক্রি ক'রে 

দিলেন। নাচ-শিক্ষষিত্রী ও বক্তৃতা-শিক্ষককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেম-_ 
আমার নাচে ও বক্তৃতাব্দ্াষ প্রয়োজন নেই | যোহনদাসের এই “সভ্য হবার 
আগ্রহ ছিল মাম তিনেক, পোবাকের প্রতি অনুরাগ ছিল বৎমর খানেক । 
কিন্ত তার পরেই এই শৌখিনতার চিরসমাধি হয়। গোহনদাস এর পর তার 
অধ্যয়নে তৎপর হয়ে ওঠেন। 


শৌখিনতার সমাধি 

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়যে ইংলগু প্রবালকালে মোহনদাসের 
সত্যনি্ঠা আর চেতনার গভীরে নুধুণ্ত হয়ে ছিল না। জাগৃতির হুচন] দেখা! 
দিয়েছে। মোহনদাস আর আকণশ্মিকের ক্রীড়নক নয়, নিজের ক্ষুদ্রতাকে জয়' 
করার প্রয়াস স্প্টতর হয়ে উঠছে । মোহনদাসের সত্তা আর সহজে আত্মলমর্ণ' 
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করতে রাজী হয় না| অবস্থা ও পরিবেশ আর মোহনদাসকে বাধ্য ক'রে 
রাখতে পারে না| পরিবেশের বন্ধন অতিক্রম করার মত শক্তি মোহনদাম 
নিজের মধ্যে অন্বেষণ করেন, অধ্বেষণ করলেই সেই শক্তি লাভ করেন এবং শক্তি 
লাভ ক'রে আনন্দ অন্থভব করেন। বুঝতে পার! যায়ঃ মোহনদাসের আন্ত 
ও আত্মপরীক্ষার অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে। 
আর বিলাপ ও ব্যয়বাহুল্য নয়ঃ নিরাভম্বর সরলজীবনের আহ্বান মোহন- 
দাস গুনতে পেয়েছেন। আংলো।-ইপ্ডিযান পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে মোহন- 
দান আবার কামর। ভাড়া ক'রে থাকতে লীগলেন। খরচ অর্ধেক হয়ে গেল। 
স্টোভ কিনে নিজেই রান্না আরম্ভ করলেন, পরিজ আর কোকো, তার সঙ্গে 
রুটি। এই হলো আহার্য। সমযের বেশীভাগ পড়াশুনার চর্চা ক'রে কেটে যেতে 
লাগলে | মোহনদাস লগ্নে ম্যা্টিক পাশ করলেন। 
সরল শ্রমশীল বিদ্যার্থার জীবন, এই সমযের স্ৃতি গান্ধীজী তার আত্মকথায 
এইভাবে বর্ণনা! করেছেন £ 
“এই সব পরিবর্তনের ফলে আমার আন্তরিক ওবাহ্িক স্থিতির মধ্যে এক 
স্থাপিত হলো! । জাবনের তাৎপর্য বড় হযে দেখ! দিল । অজজ্ত প্রসঃতায 
আমার মন ভরে গেল ।"***"আমি যত অন্তরের ভিতরে গভীগভাবে 
ডুবে যাচ্ছিলাম, বাইবের ও অন্তরের আচরণ পরিবর্তন করার প্রযোজন 
ততই ৰেশী ক'রে অহ্ভব কবছিলাম।” 
এই বিদ্যার্থীকি নিতান্তই ডিপ্লোমাপ্রয়ামী একটি ছাত্র? যদি তাইহ্য, 
তবে নিজের অন্তরের ভেতর গভীরভাবে ডুবে কোন্‌ রত্ব তিনি অথেষণ করছেন! 
এ অগ্বেষণেব প্রয়োজনই বা কি? 
মোহনদাস নামে ইংলগুপ্রবাপী এই ভারতীয় ছাত্রটির বহির্বাম অবশ্ুই 
কাষায়রঞ্জিত ছিল না। কিস্তৃতার আড়ালে যেন অদৃশ্য এক চারধারী ভিক্ষুর 
মৃতি রযেছে। মোহনদাস সত্যিই তে। বৌদ্ধ ছিলেন নাঃ কনফুসিয়াসপন্থীও না। 
বৌদ্বশান্ত্র বা কনফুসিয়াসের মতবাদের সঙ্গে তিনি তখন পরিচিত ছিলেন না। 
কিন্ত মোহনদাসের চিত্তে তার অজ্ঞাতসারেই এশিষার একটি এঁতিহাসিক তুর যেন 
আপন! থেকেই ধ্বনিত হয়ে উঠছে। এই স্থুর হলো! বুদ্ধকিত শীলময় জীবনের 
দুর | এই সুর হলে! কনফুসিয়াস প্রবতিত সদাচারপ্রবণ জীবনের শথুর। মিতব্যয়, 
নিরামিধাহার, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ ধারণ ও বিলাস বর্জন ইত্যাদি প্রয়াসের দ্বার 
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মোহনদাস যেন তার অন্তরের ও বাহিরের আচরণকে শুদ্ধ ক'রে চলেছেন। এর 
পেছনে পরিপূর্ণ ধর্ম বোধের কোন প্রেরণ! ছিল না, ছিল নীতিবোধ। দেশে 
থাকতেই তার কৈশোরের যুক্তি ও চিস্তায় এক নীতিময় সত্যের সর্বব্যাপী 
অস্তিত্ব দ্বীকৃত হয়েছিল। সেই স্বীকৃতি ভাকে সত্যের অহ্থসন্ধানে তৎপর 
করেছে। সেই অন্থসন্ধান এতদিনে তার আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করেছে। 
মোহনদাম একান্তভাবে নিজেরই শক্তির সাহায্যে ভার অস্তরপটে একে একে 
সদাচারের অহ্থশাসন উৎকীর্ণ ক'রে চলেছেন। 

কিন্তু সদাচারী ও সতাসন্ধানীর জীবনের পথ কুন্ুমান্তীণ নয়। সে পথ ছুন্নহ 
সংযমের পথ। সে পথে পথিকের পায়ে কখনো কুশান্কুর বিঁধে, কখনো বা 
দেখা দেয আলেষ!, কখনে! মরীচিক1 | মোহনদাসের জীবনের পথে ছুটি ছলন। 
দেখ! দিল, একটি আলেষা, আর একটি মরীচিক|। 


আলেয়! ও মরীচিকা 
ব্রাইটনের একটি হোটেলে মোহনদাসের সঙ্গে এক ধনশালিমী বিধবা! ইংরাজ 
মহিলার পরিচয হয । এই মভিলার লগ্তন ভবনে নিখস্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে 
মোহনদাসের সঙ্গে এক তরুণীর পরিচয হয় ও তার মঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হতে 
থাকে। প্রতি রবিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জঙন্ত মোছনদাস এই গৃহে 
আসতেন কিন্ত--“ক্রমে এমন হলে! যেঃ আমি রবিবারের আশায় দিন 
গুনতাম, সেই তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে কথ! বলতে ভাল লাগত |” 
বিবাহিত মোহনদাস, একটি সন্তানের পিতা তিনি। এই পরিচয় তিনি 
পরিচিতাদিগের কাছে গোপন ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই তরুণীর সঙ্গে 
ভার অন্তরঙ্গতার পরিণাম কি হতে পারে, সেট! হয়তে! ক্ষণিকের মত তিনি 
বিশ্বৃত হয়েছিলেন । অথবা তার চক্ষে ক্ষণিকের মত মোহাঞ্জন লেগেছিল, তাই 
আলেয়াকেই নিকটের আলোক বলে মনে করেছিলেন। কিন্ত মোহনদাসের 
সুনীতিপরায়ণ চিত্ত অবশ হয়ে যায়নি। এই মিথ্যার গ্রাস থেকে নিজেকে ছিন্ন 
করতে পারলেন মোহনদাস এবং সেই গৃহকত্রী মহিলার কাছে পত্র দিয়ে 
জানালেন £ 
“আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন? যে ভগ্মীর সঙ্গে আপনি আমার 
পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আমি কোন অশোতন আচরণ 
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করিনি, কিন্ত সে পরিচয়ের সম্পর্কে কতদূর যে যাওয়! যায় সে সম্বন্ধে 
আমার জ্ঞান আছে । আপনি জানেন না যে আমি বিবাহিত ।” 

মোহ্‌মদাসের খোলা ভ্বদযের চিঠি পেষে তর বাঙ্ধবীদ্বয আনন্দিত হয়েছিলেন । 
মোহনদাসের মন থেকে যেন একটা বোঝার ভার নেমে গেল । “আমার মধ্যে 
যে অসত্যের গরল প্রবেশ করেছিল, এইভাবে শণমি তা দূর কবেছিলাম ।* 

মোহনদাসের এই মোহমুক্তির প্রয়া, এটাও তার উদ্বোধিত আত্মশক্তির 
নিদর্শন । নিজের ক্রটি ও ভ্রান্তি থেকে তিনি নিজেরই যুক্তিবাদ ও নীতিবাদের 
সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করলেন। 

কিন্ত এর পরের ঘটনা অন্য রকম। পোর্টম্মাউথেব রাত্রি। নিরামিষা- 
হারীদের একটি সম্মেলনে সদস্তর্ূপে যোগদানের জন্য এসেছিলেন মোহনদাস, 
সঙ্গে এক ভারতীয বন্ধু। সভ1 শেষ হযে গেছে । ছুই বন্ধু তাদের জন্ত নির্দিষ্ট 
থাকবার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্ত এ গৃহের চারিদিকে নারকীয় পরিবেশ, 
পণ্যনারীর বসতি । এই বীভৎমতা৷ ঘরের ভেতরেও এসে প্রবেশ করলে! । বন্ধু 
আমোদে মন্ত্র হয়ে উঠলেন। আর মোহনদাস ? মারের ছলনা মোহনদাসের 
সত্তাকে প্রায় গ্রাস ক'রে এনেছে, মোহনদাস মুগ্ধ হযে উঠছেন। কিন্তু নারকীয় 
রঙে দ্ুদক্ষ সেই বন্ধুটিই মোহনদাসকে বাধা! দ্যে ধিক্কারবাণী শুনিষে দ্িলেন__ 
পালাও, তোষার পক্ষে এমব শোভা পা না। 

মোহনদাস পালিয়ে যায়, ব্যাধের জাল ছিন্ন ক'রে এক পলাতক শিকারের 
মত। এই আত্মোধণার ও আঘরক্ষা নিশ্চয আত্মশভির দ্বারা সম্ভব হযনি | 
তবে কোন্‌ দৈবী শক্তি মোহনদাসকে রক্ষা করেছিল? 

প্ধর্ম কি, ঈশ্বব কি? তিনি কিভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করেন, তখন 
তার কিছুই জানতাম না। সাধারণ লৌকিক যুক্তি দিষে এইটুকু বৃঝলাম-_- 
ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন।” 

সঙ্কটে ঈশ্বরই রক্ষা করে থাকেন, উপাযহীন শৃন্ততার মধ্যে ঈশ্বরই পথ 
দেখিয়ে দেন--এই বিশ্বাস যেন অর্ধোশ্ষুটরূপে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে 
মোহনদাসের চিত্তের গভীরে ক্ষণিক রশ্মির মত স্পর্শ ক'রে চলে গেল। কিন্ত 
এই বিশ্বাম তখনে! স্থির শিখার রূপ গ্রহণ করেনি। 

মোহনদ্াসের জীবনে গুরুন্ূপে কেউ নেই কোন অলৌকিক আকাশবাণী 
তাকে তত্বের সন্ধান দেয় না। কিন্তু সত্যান্বেষীর অত্তর তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। কী 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ১৭ 


সেই পরম প্রাথিতব্যঃ যা না পাওযা! পর্যন্ত জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না? 
আকাশের গ্রবতারার মত মানুষের ইতিহাসে খি কোন ফ্রব নেই? 


মহাঁপাগরের কল্লোল 
এইবাধ মোহনদাসের সঙ্গে ধাদেব মাক্ষাৎ হলে", ধ্বালাকের মতই তাদের 

স্বরূপ। তার] এ যুগের নন, এক যুগের নন, তার] মানুষের ইতিহাসের | 
মহাত্ব! গাঙ্ধী যে গ্রন্থকে “চিরস্তমা মাতা'-রীপে পরবতী কালে চিনতে পেরেছিলেন, 
ভগবদৃগীতা নামে সেই এ্হটিব সঙ্গে মোহনদাসের পপিচয হয় | 

ধ্যাযতো! বিবান্‌ পুংসঃ সঙস্তেবপঞ্জাযতে। 

সঙ্গাৎ সঞ্জাযতে কামং কামাৎ ক্ধোইভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাৎ ভবত সন্মোহঃ সন্মোহাৎ ক্দনিবিদ্রমঃ | 

স্বৃতিভ্র'শাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ এ্রশশ্যতি ॥ 


বিষ চিন্তাকারা পুকমের মনে বিষষেব প্রতি আসক্তি জন্মায় । আসক্তি 
'থকে, কামনা, কামনা] থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয। ঞাধ থেকে লন্মোহ, সন্মোহ 
থকে ভ্রান্তি ভ্রান্তি থেকে বৃদ্ধিনাণঃ আব থুপ্ধিনাশ থেকে বিনাশ | 


* ভগবদৃগীতার বাণীতে মোঙনদাসের ঘধযন্কগ্রা হ্মষ হয়ে ওঠে । তারপর, 
এডুইন আবসন্ডের বুদ্ধগরি ৬ বা! “লাইট অব এগিযা"_-কপিসবস্ত্র গাজকিশোর 
ংসাবমাযার সব স্বন্দর বিভ্রম পেছনে বেখে দিয়ে জীবছঃখ বিদাশের মন্ত্র 
মন্ধানের উদ্দেশে বের হযে যাচ্ছেন । মাবেখ ছলন। ভার পথরোধ করতে 
গারলো না। বোধিদ্রমহুলে তপোলন্ধ পিব্জ্জা নব অ!লোকে তিমি উদ্ভাসিত 
হ*যে উঠলেন। জরা+ জন্ম ব্যাধি ও মরণ, গৃহধু'টের মকল রম্য তিনি বুঝে 
ফেললেন। তিনি বিসঙ্থারগত চিত্ত, সকল ওন্হা নিঃশেনে ক্ষয় হয়ে গেছে। 
মত্যবাপীর আন্ত মৈএা ও মহাকরুণার বাণী রেখে এজিয়ার আলোক 
মহাপরিশির্বাণ লাভ করলেন। 
তারপর, নিউ টেস্টামেণ্টের “সারমন অন দি মাউণ্ট।+--বেটেলহামের এক 
দরিদ্র! নারীর ক্রোড়ে যে মানবপুত্র আবিভূতি হলেন, কী এশ্বর্য পৃথিবীকে দান 
ক'রে গেলেন তিনি? কাটার মুকুট মাথায় পরে স্বয়ং ক্রশবিদ্ধ মহামরণ বরণ 
ক'রে মানবতাকে অবনতির সমাধি থেকে পরিজ্রাণের পথ চিনিষে দিয়ে চলে 
গেলেন। কি বিদ্ময়কর ভার বাণীর মর্ম ! 


১৮ অমৃতপথযাত্রী 
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“যে তোমার চোখ নষ্ট করে, তুমিও তার চোখ নষ্ট ক'রে দেবে, আর যে 
তোমার দাত ভাঙবে তুমিও তার দাত ভেঙে দেবে প্রতিশোধের এই পন্থার 
কথাই তোমরা শুনে এসেছ। কিন্ত আমি তোমাদের বলি; অন্ঠাযকে প্রতিরোধ 
করার চেষ্টা করে! না। বরং যে তোমার ডান গালে চড মারে তুমি তার দিকে 
তোমার অপর গাল এগিযে দিও ।৮ 
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“যার! তোমার শরীরকেই শুধু হত্যা করতে পারে, কিন্ত তোমার আমাকে 

হত্যা করতে পারে ন।, তাদের ভয করে৷ না 1” 


গীতার বাণী, বুদ্ধের বাণী ও যীশুব বাণী-মোহনদাস তাব একল! মনের 
নিভৃত চিন্তায় যেন এক মগাসাগবেব কল্লোল শুনতে পেলেন, যে কল্লোল যুগে 
যুগে মাহ্ববজাতির হৃদয মন্ত্রপূত ক'বে এসেছে । 


এ কল্লোল মোহনদ[সের মনেব মধ্যেই রইল। ধর্মের সঙ্গে মোহনধ?সের 
মনের পরিচষ অনেকখানি নিবিভ হযে এসেছে, তবু তার পরিণাম জীবনের 
একটা বৃহৎ ঘটনারূপে সব ওলট পালট ক'রে দিযে অথবা! জীবনেব গতিসমূহ 
পরিবর্তিত ক'রে দিযে দেখা দেযনি | কারণ এট! ছিল ধর্ম-পরিচয, ঠিক জাগ্রত 
ধর্মবোধ নয । বিলাতে থাকতে নিরামিষাহারের তত্ব নিযে মোহনদাস অনেক 
চিন্তা ও অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক ধর্মবোধ থেকে নয। 
আহার্ষেব সঙ্গে অধ্যান্ন :ধন।র কোন সম্পর্ক আছে কি না.ঠিক এইপ্রশ্রের উত্তর 
তখন মোহনদাস খুঁজছিলেন না| নিরামিষাহারকে নীতি ও শুদ্ধ সদাচারের 
বিষয় হিসাবেই তিনি বুঝেছিলেন। মোহনদাসের জীবনের এই অধ্যায় যদিও 
নীতিবাদ ও ধর্ম-পরিচযের অধ্যায মাত্র, যদিও অধ্যাত্ব প্রেরণার কল্পেল তার 
চিন্তালোকের অভ্যন্তরে নিঃশব হয়ে আছে, তবু একট! পরিবঙতন যে আভাস 
দিয়ে আলছে তার লক্ষণ দেখাযায়। প্যারিসে প্রদর্শনী দেখতে গিষে এক হাজার 
ফুট উচ্চ লৌহুময বিরাট এফিল টাওয়ার (দখলেন মোহনদাম। কিন্ত এই 
বিরাটত্ব তার মনের ওপর কোন আবেদন স্বস্তি করেনি । বরংপ্যার্িপের নোতরদাম 
গির্জার অভ্যন্তরে গিয়ে তিনি শান্তি ও মহিম। অহুভব করতে পেরেছিলেন 


মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ১৯ 


ংসার ও সমাজ 

কিন্তু অহ্থভবেব দিকে এখন আ'ন বেশী দূৰ নয, মোহনদাসকে ব্যারিস্টাব 
হতে হবে। বোমান ল” আথ ইংলগু।য আইনে গ্রন্থ গাঠ কবে পৰীক্ষা দিয়ে 
ও পাস কবে ব্যাবিস্টাথ হলেন -মা্নধাস। তাবপব আড়াই শিলিং দক্ষিণা 
কিযে ইংলগ্ডেব ভাইকো।ব 'তালিকাষ শা তিখিষে শিষে দেশে ফিবনেন। তখন 
১৮৯১ সালেব জুন মাস। 

(শে ফাখছেন শোহন্দাম | কি এসেচ জানালন--ধ| নেই । তিনি 
বিলোত থাকতেই মা ইহলোক ত্যাগ কবেছিশেন, কিন্ত সে সংবাদটি ভাকে 
জানানো হখনি। পিতাব মত্যুতে যানি আঘাত পেষেছিলেন মাযেব মৃত্যুতে 
তাব চেয়ে বেশী আঘা ) পেলেন মোহনধাস। 

মোহনপাস জাঠ্চ্যিত। একদল জ্ঞাতি মোহনদাসকে সমাঙ্জে নিতে 
আপত্তি কবেনিঃ কিন্ত আব-এক দ্ণ তাকে জাতিচ্যুত কবলো। | মোহনদাস এ 
বিদ্ধ বিক্ষোভ বা বিদ্রা প্রকাশ ববেননি | শাঃভাবেই এই জাঙিচ্যুতি 
্বীকাব কবে শিষেছিলেন। এমন কি ভাব শ্বশুববাডীতে ও ভন্নীব বাডীতে 
গেলেও ৬্ল পর্যন্ত খেতেন না» খদ্দিও তাবা গোপনে গোপনে মোহনদাসের 
সঙ্গে খাওয়া-দাওষ। কাত প্রস্তুত ছিলেন। কিন্ত গোপনতাকে মর্যাদ দিতে 
মোহনদাসেব মন বাজী হযনি। 

বিনীত থেকে ফিবে এসে এই মংসাব ও সমাজকে গেয়েছিলেন মোহনদাস। 
সংসাবের দিক থেকে একটি শোক, আব সন।জেব দিক থকে একটি তাপ। 
মিজেব স্ত্রী ও পুত্র, তাছান্ড দাদ! ও তাব গবিবাব, সব শোক-তাপ সত্বেও এই 
দ্াবিত্বে সংসাবকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্রিযে পালন কবতে হবে এবং তাৰ জন্তে বিষয় 
অর্জনও কবা চাই । মোহনদাস বোদ্বাই এসে ব্যাবিস্টাবী আরম কবলেন। 

যে শহবে ফিবোজ শ] মেটা! ও বদরুদ্দীন তায়েবজীব মত আইন মহারথীর।! 
নিংহ-পবাক্রয়ে ব্যাবিস্টাবী কবছেনঃসেইখানে আইনবাবসয করতেএলেন শশক 
ব্যাবিস্টার মোহনদাস। তিনি প্মলকজ কোর্ট বা ছোট আদালতেই তাব কর্মক্ষেত্র 
বেছে নিলেন। একটি ছোট মামলাও পেয়েছিলেন এবং ফী নিষেছিলেন | 

পরবর্তী দৃশ্য হলো £ আদালতে জজেব সম্মুখে প্রতিপক্ষকে জের! করার 
জন্তে ব্যারিস্টাব মাহনদাস উঠেপাডালেন। ভার শরীর কাপতে আর করলো 
মাথা ঘুরতে লাগলো, মনে হলে! যেন সমস্ত আদালতকক্ষ ঘৃণিত হচ্ছে। 


২০ অমৃতপথযাত্রী 


আর প্রশ্ন করার মত শক্তি ছিল না মোহনদামের | জজ হাসলেন, উকিলেরা 
হেসে লুটিয়ে পড়লেন। মোহনদাসের চক্ষে অন্ধকার । বসে পডলেন মোহনদাম। 
তার পার্টিকে জানিয়ে দিলেন, এ মামল! তিনি চালাতে পাববেন না। ফী 
ফেরত দিয়ে দিলেন। 


এর পর আরম্ত হলে! আর্জি লিখে কিছু পয়সা উপার্জনের চে । কিন্ত 
তাতে পয়সার সাক্ষাৎ পাওখা গেল না। মংবাদপত্রে কর্মথালির বিজ্ঞাপন দেখে 
এক হাই স্কুলে শিক্ষক পদের জন্ত আবেদন করলেন ব্যারিস্টার মোহনদাম 
করমর্টাদ গান্ধী, বেতন পচাত্তর টাকা । কিন্তু যোগ্য গুণবস্তার অভাবহেতু 
আবেদন না-মঞ্তুর হলো, আবেদনকারী মোহনদাস গ্রাজুয়েট ছিলেন ন|। 

বোম্বাইযের বাসা ভাউতে হলো, মোহনদাস ফিরে গেলেন রাজকোটে 
এবং সেখানেই আদালতে আর্জি-লেখার কাজ করে মাসে গডে তিনশত 
টাক! উপায় হতে থাকে। 
অপমানের আঘাত 


এই আবৃজী-লেখা! জীবনের অধ্যায় কতদিন চলতো! কে জানে, কি একটি 
ঘটনার আঘাতে যোহনদাসের জীবন ও জীবিকার গতি আব(তিত হযে অন্ত 
দিকে চলে গেল। একটু বেশী দুরের দিকে; ভারতভূমি ছেড়ে একেবারে 
দক্ষিণ-আফ্রিকায়। 

রাজকোটের পলিটিক্যাল এন্ধেণ্টের পদে যে শ্বেতাঙ্গ ভএলে।ক তখন 
ছিলেন, বিলাতে থাকতে মোহনদাসের সঙ্গে তার পরিচয হয়েছিল। 
মোহনদাসের বড় ভাই, যিনি পোরবন্দরের রাণ! সাহেবের মস্ী ছিলেন, তিনি 
রাণা সাহেবকে খারাপ পবামর্শ দিয়েছেন-এই অভিযোগ পলিটিক্যাল 
এজেণ্টের কাছে পৌছেছিল। এজেন্ট সাহেবও সেজন্ত মোহনদাসের বড় ভাইয়ের 
ওপর বি্নপ ছিলেন। এজেন্ট সাহেবের এইরূপ মনোভাব দূর ক'রে দেবার 
জন্ত মোহনদাস যদি ভার কাছে গিয়ে হ্'চার কথ! বলেঃ বড় ভাই মোহনদানকে 
এই অনুরোধ করলেন। একটা পরিচয় আছে বলেই এজেন্ট সাহেবের কাছে 
গিয়ে ভাইয়ের পক্ষে হ্ুপারিশ করার প্রস্তাব মোহনদামের পছন্দ হয়নি, তবু 
তিনি অনিচ্ছাসত্তবেও তাই করলেন। কিন্ত ফল হলো অন্তরকম। 

বিলাতে থাকতেধীকে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল, এখানে মোহন- 


মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ২১ 


দা তাকেই দেখলেন এক গবোদ্ধত ব্রিটিশ অফিসাররূপে। মোহনদাসের 
কথা শুনে মৌজগ্তেব সঙ্গে সা! দেওয়া দুরে থাক, তিনি চাপরাশী ডাকলেন। 
চাপরাশী মোহনদাসকে হাত ধরে টেনে দবঙ্গ। দিযে বের ক'রে দিল। 

ক্রোধে এবং ক্ষোভে মোহনদাস উত্তেজিত হযেছিলেন। এজেন্ট সাহেবকে 
একটা চিঠিও দিলেন মার্জনা না চাইলে তাব বিরুদ্ধে নালিশ করবেন 
মোহনদাস। এজেন্ট সাহেব মার্জন! চাননি কিন্তু মোহনদাস নালিশ করলেন 
না। এেণ্ট সাহেবকে অস্তব থেকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, তা নয়। 
অপমান ভুলে গিয়েছিলেন তাও নয । নালিশ কবলে কোন ফল হবে না, 
এই অপ্রিয ও তিক্ততর বাস্তবতাটুকু স্মবণ করেই তিনি নীরব রইলেন। 

তবে আব আর্জি-লেখার জীবন চলতে পারে না । কারণ তাহলে এই 
পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের কোর্টেই যেতে হয়। উদ্ধতের প্রগল্ভ খোস- 
মেজাঁজেব খাবে দাডিযে জীবিকা অঞ্জন ক'বে জীবনের মর্মাদাকে আর অবনত 
কর! যেতে পানে ন1। 


আকম্সিকভাবে এক নতুন চাকখি পেলেন মোহনদাল। দাদা আবছুল্ল! 
কোম্পানী নামে এক বড ব্যবসাধিক প্রতিষ্ঠানেব ছয়-সাত লক্ষ টাকার একটা 
মামল] চনছিল তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় । মামলার কাজে পাহায্য করার জদ্ত 
ব্য।বিস্টার যোহনদাল গান্ধাকে এ কোম্পানী নিযুক্ত করলেন, এক বৎমরের 
জন্ত। দক্ষুণ আফ্রিকায থাকবার সমস্ত খরচ, যাতায়াতের ফাস্ট ক্লাম ভাড়! 
আর এক বৎমরেব দক্ষিণ। বাবদ একশত পাঁচ পাউণ্ড মোহনদাস পাবেন-- 
কোম্পানার সঙ্গে মোহনদাসের এই চুক্তি হলো। 

আবার যাত্রা। এ যাত্রাও সত্যসম্কানীর অভিযান ন্য। ব্যারিস্টার 
মোহ্‌নদ্াস করমাদ গাস্বী শুধু জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরে চলেছেন। কোথায় 
তার কৈশোরের হরিশ্ন্দ্র, আর শ্যামল তষ্ট্ের কবিতা । এসিয়ার আলোকের 


ছট! কোন্‌ কঠিন আবরণের আডালে লুকিয়ে আছে ? সারমন অন দি মাউপ্ট 
কি প্রতিধ্বনির মত দূরাস্তরে মিলিযে গেছে? 


পদেপদে আঘাত 


কৃষ্ঃমহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত,বনম্পতি ও ্বর্ণখনিরউপনিবেশ। ইংরাজ 
বুযর ভুলু; আর ভারতীয় বণিক এবং গিরমিটিয| মজুরের কর্মভূমি। এ রাজ্যের 


২ং অমৃতপথযাত্রী 


বেশীর ভাগ মানুষ দেখতে কালো, কিস্ত রাজপ্রতাপটি শ্বেতকায়। দেশটি প্রবল 
বর্ণকৌলীন্তের আঘাতে জর্জরিত। কালা আর ধলা--মাহৃষেরপ্রাণ যেন এখানে 
ছুটি ভিন্ন ভিন্ন গোঠীতে ভাগ হযে রয়েছে । ধল! বড় উদ্ধত, কাল! বড় বিনীত 
ও নত। শ্বেতমমাজের মনোভাব ও শ্বেতরাজের আইন বর্ণের দত্ভে বড় বেশী 
কালো! হয়ে আছে। কালে! অধিকার পদে পদে কুণ্ঠিত, সঙ্ুচিত, খবিত। 

গৌতম বৃদ্ধের দেশের মানুষ মোহনদাস করদষটাদ গান্ধী, ইংরাজী-শিক্ষিত 
ব্যারিস্টার । কিন্ত তাতে কি আসে যায় ! যোহনদাস দক্ষিণ আক্রিকায় এসেই 
কুলি-ব্যারিস্টার হয়ে গেলেন। তিমি কুলির দেশের মাহুষ, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
শ্বেতকায়ের দৃষ্টিতে এই তো! তার পরিচয় । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছেন জীবিকা অর্জন করতে কিন্তু এখানেই পথচলতে 
দেখা গেল, ইতিহাসের বিধাতা যেন নিজে থেকেই তার মাথায় কাটার মুকুট 
পরিয়ে গিয়েছেন। 

ডারবানের আদালত । আবছুল্ল। কোম্পানীর উকীলদের সঙ্গে মোহনদাস 
বসেছিলেন। শ্বেতকায় ম্যাজিস্টেটের দৃষ্টি পড়লে! মোহনদাসের মাথার 
পাগড়ীর ওপর | ব্যারিস্টার মোহনদাসকে ভারতীয়ের জাতীয় উষ্তভীমন এ 
পাগড়ী খুলে রাখবার নির্দেশ দিলেন । মোহনদাস এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার 
করলেন, আদালত ছেড়ে চলে গেলেন। 

নাতালের রাজধানী মরিৎ্জবার্গ। শীতের রাত্রি। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর 
কামরার যাত্রী মোহনদাস প্রিটোরিয়া চলেছেন। এক শ্বেত্রাঙ্গ যাত্রী এসে 
কুষ্ণকায় ভারতীয় মোহনদানকে দেখতে পেয়েই ক্ুদ্ধ হয়ে শেষের কামরায় চলে 
যেতে বলেন। মোহনদ্দবা অদ্বীকার করণেন। শ্বেতকায় যাত্রীর অহ্থরোধে 
পুলিশ এসে মোহনদাসকে ধাকা মেরে ট্রেন থেকে নীচে নামিয়ে দিল। 

চার্লস টাউন থেকে জ্কোহানেসবার্গ যাবার পথ। যাত্রীবাহী ঘোড়ার সিগরাম 
চড়ে মোহনদাম চলেছেন। গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ যাত্রী ছিল, সেই কারণে গোরা 
কণাক্টর কঞ্জকায় মোহনদাসকে কোচের ভেতরে বসতে ন! দিয়ে ড্রাইভারের 
পাশে বলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সেই গোরা কণ্তাক্টর খোল। হাওয়া উপভোগ 
করার জন্ে ড্রাইভারের পাশের লীটে বসতে চাইলেন ও মোহমদাসকে পা-দানীর 
ওপর বসবার নির্দেশ দিলেন। এইবার আপত্তি করলেন মোহনদাস | গোরা 
কণ্তাউর মোহনদাসকেগালি দিয়ে আর অবিশ্রান্ত চড় ঘুষি মেরে জর্জরিত করলো 


মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ২৩ 


আহত লাঞ্ছিত মূক মোহনদাস, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থন। করছিলেন। 
সিটি বাজিয়ে ঘোড়ার সিগরাম তখন উল্লাসে প্রিটোরিয়ার দিকে চলেছে । 


ক্ষমার উন্মেষ 

প্রিটোরিযার একটি প্রভাত । ফুটপাত ধরে হেটে হেঁটে মেহমান চলেছেন । 
হঠাৎ এক বুযর পাহারাওযাল! এসে লাথি মেখে মাহনদাসকে ফুটপাত থেকে 
পথে নামিযে দিল। প্রিটোরিধাব আইন--$ষকায ারতীযকে ফুটপাত দিয়ে 
চলতে দেওয়া মান1। 

সিণরামের গোর! কণাক্টরের বিরুদ্ধে মোহনদান কোথাও নালিশ করেননি। 
প্রিটোপিযার পাহারাওষ।লার বিরুদ্ধেও কারও কাছে নালিশ করলেন ন|| বরং 
আন্তরিকভাবে পাহারাওয়ালাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন । 


মোহনধাসের চিত্তে ও আচরণে ছুটি বৃহৎ্শঞ্জর আবিষ্ঠাব ক্রমে ক্রমে যেন 
স্পষ্ট হযে উঠেছে । চিত্তে প্রার্থন! ও আচরশে ক্ষনা। আঘাতের বদলে প্রত্যা- 
ঘা করাব সংঞ্ষার চুর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শুধু তাই নয, আধাতকারার বিরুদ্ধে নালিশ 
ক"রে শাস্তির দাবী করা ও ঠিক প্রতিকারের পন্থ। বলে তার আর মনে হয় ন|। 


মোহনদাসের বুঝতে দেরী হযনি, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুধু পথ চলতে 
গিয়ে পদে পদে তাকে যে লাঞ্ছনার আঘাত পেতে হলো, সেট! সার ব্যক্তিগত 
অপমান নয। (সটা তো ঠারই স্বদেশ ভারতবধের অপমান। টৈেদেশিকের 
হাতে ভার শ্দেশ-আয়ার এই অবমাননা তখন ভার চিত্তের গভীরে হয়তো 
দেশমুক্তির সাধক এক বিদ্রোহীর সত্তাকে জাগ্রত ক'রে তুলেছে । স্বজাতি-প্রেম 
উদ্বোধিত হযেছে । তবু তার বিদ্রোহ ও জাতিপ্রেম? কোনটিই রূঢ় বিদ্বেষবাদের 
ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে না। থৃষ্টান শ্বেতাঙ্গ সমাজের ওদ্ধত্যে তার দেশবানী 
শতভাবে লাঞ্ছিত, কিন্ত মোহনদাসের জাতিপ্রেম তাকে ধৃস্ট বিদ্বেষ ব| শ্বেতবর্ণ- 
বিদ্বেষে প্ররোচিত করতে পারেনি । বরং দেখা যায, এই সময় তিমি খৃস্টধর্ম 
সন্বন্ধে সন্বিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন | গির্জায় যাচ্ছেন, খৃষ্টীয় প্রার্থনার প্রথাকে 
রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছেন এবং বহু শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য 
সম্পর্ক স্বাপন করছেন | বর্ণবিদ্বেষকে বর্ণবিদ্বেম দিয়ে পরাভূত কর! যায় না, 
ধর্মীয় গেৌডামীকে পান্ট। ধর্মীয় গোঁড়ামি দিয়ে জয় কর] যায না, উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের 
হিংত্রতাকে কঞ্জাঙ্গের পাণ্ট! হিংআত| দিয়ে প্রতিরোধ কর! যাবে না। দক্ষিণ 


২৪ অমৃডপথযাত্রী 


'আক্িকায় প্রথম নির্যাতিত গান্ধীর ক্ষমা প্রবণ শাস্তমূতির দিকে তাকিয়ে এই কথাই 
মনে হবে যে, শ্যামল ভট্রের কবিতা এতদিনে যেন কায়া! ধারণ করেছে। 


ই্যা, এক কর্মযোগীর চিত্ব ও কায! তৈরী হয়ে উঠেছে, কিন্ত কর্মের আহ্বান 
কই? এখনো কোন আহ্বান আসেনি | তিনি শুধু জানেন, আবছুল্লা! কোম্পানীর 
মামলায় সাহায্য করতে তিনি এসেছেন, জীবিকার কাজ হিসাবে । এ কাজ 
ফুরিয়ে গেলেই, দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনও ফুরিয়ে যাবে, আবার স্বদ্েশভূমি 
ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে দারাম্থতপরিবার দিয়ে রচিত এক ক্ষুদ্র সংসারনীড়ের 
দায়িত্ব নিয়ে জীবন চলতে থাকবে। 


আবছুল্ল/ কোম্পানীর চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এল | মামল! নিষ্পত্তি হয়ে 
গেল। এই নিষ্পত্তিগ মধ্যেও একটা অভিনবত্ব ছিল। বর্তমান আদালতের 
ধর্ম যে কিঃ তার প্ররুত স্বব্ূপ মোহনদাসের নীতিপ্রধান চিন্তার বিচারে ধর! 
পড়তে দেরী হযনি। আইনগুলিরও প্রতি যে কি, তাও তিনি বুঝতে পেরে- 
ছিলেন । আইন আর আদালত, উভষই নিষ্পত্তির ধর্মে দীক্ষিত নয়। কিন্ত 
আইন ও আদালতের প্রকৃতি উল্টে দেবার ক্ষমতা তো মোহনদাসের ছিল ন1। 
কিন্ত তিনি তার উকলের ধর্মকে নিশ্চয় নতুন নীতিতে দাক্ষিত করতে পারেন । 
মোহনদাসের উপলব্ধি হযেছিল, প্রতিপক্ষকে পরাভূত করাই একখাত্র উকীলের 
কর্তব্যের পথনয়। অন্ত পথ আছে। 
“আমার মনে হলো, বাদী ও বিবাদী ছুই পক্ষের ভেতর মিত্রত। ফিরিয়ে 
আন, অর্থাৎ ছুই আত্মীয়ের মিলন করিষে দেওযাই আশার ধর্ম ।* 


আবছুল্প। কোম্পাশীম মাল! সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যারিস্টার মোহমদাস এই 
নীতি প্রয়োগ করলেন। সফল হলেন। বাদী বিবাদী উভয়পক্ষের মধ্যে 
আপোষে মীমাংস্1 হয়ে গেল। 


জনসেবার প্রথম আহ্বান 

এইবার মোহনদাঁস করমটাদ গান্ধী ভারতে ফিরে আসছেন ! প্রিটোরিয়া 
থেকে ডারবান পৌছলেন জাহাজ ধরার জন্ত | মোহনদাসকে বিদায় অভিনন্দন 
জানাবার জন্ত আবদুল্লা শেঠ এক সভা! আহ্বান করেছিলেন । সেই সভায় হঠাৎ 
একটি সংবাংদপত্রের বিজ্ঞপ্তির দিকে মোহনদাসের দৃষ্টি পড়লো । বিজ্ঞপ্তির 
শিরোনামা--ইগিয়ান ফ্র্যাঞ্ধাইজ'। বিজ্ঞপ্তির মর্ম--নাঙাল কাউলিলে সভ্য 


মহাত্মা গাঙ্ীর জীবন ও নীতি ২৫ 


মনোনয়ন করার যে অধিকার ভারতীষদের ছিল, সেটা রদ করার দাবী । এই 
সম্পর্কে নাতাল কাউন্সিলে যে একটি বিলের আলোচনাও চলছে, সেকথা 
মোহনদাস পূর্বে জানতেন না, এখন জানতে পারলেন । 

এ আইন পান হলে নাতালবাসী ভারতীয় সমাজের সম্মান, স্বার্থ আর 
অধিকার কি দশ! লাত করবে, মোহনদাল সেটা কল্পন। করতে পেরেছিলেন। 
আবছুল্লা শেঠ এবং সভাস্থ আর মকলেও এ বিলের মর্ম তে পেরেছিলেন। 
কিন্ত এরকম বৈষম্যের অন্তায তে। তাদের ওপর এখানে বহুদিন থেকেই হযে 
আসছে, তার! এতধিন শুধু বিনা প্রতিবাদে এই অধমানিত খদৃষ্টকে মহ ক'রেই 
এসেছেন । 


আর দেশে যাওয়া! হলে! না । কারণ নাতাল-্প্রবাধী ভারতীয সমাজ 
মোহনদাসকে দেশে যেতে দিলেন না। এ বিলের প্রতিবাদ করার জন্ত 
আন্দোলন করতে হবে, মোহনদ।স সকলের অছুরোধে নাতালে দয়ে গেলেন। 
দুঃখী পতিত, সবার অধম, দানের হতে দীন ও সবহারাদের মাঝে গান্ধী নামে 
যে মহাসেবকের জীবন ভবিষ্যতে প্রণামরূপে পান হয়েছিল, তার কাছে জনসেবার 

আব্বান এই প্রথম । তার জাবমে রাজনৈতিক আন্দোলন এই প্রথম। 
আন্দোলন পরিচালন! করার জন্য মোহনদাপ একটি কমিটি গঠন করেন। এ 
বিলের প্রতিবাদে প্রত্যহ জনসভা অনুষ্ঠিত হতেথাকে। বছ ভারতাদের গ্াক্ষর- 
সম্বলিত আর্জি প্রচারিত হলো । মাতাল থেকে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ ক'রে 
পনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড রিপণের কাছে প্রেরিত হলো, সব হলো, কিন্তু নাতাল 
কাউন্সিলে বিলটি পাসও হযে গেল । তবে পরোক্ষে একটি পরম লাভ ও হসে]। 
“এই প্রথম ছুঃখের সম্মুখে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর। হিন্দু- 
মুলম।ন, পারসী, গুজরাটা, মাদ্রাজী, মিশ্ধী সকলে প্রভেদ ভুলে 
গিয়েছিলেন। সকলেই ভারতসস্তান ও সেবক, এই ভাব ভাদের সবার 

মনে উদ্বদ্ধ হয়েছিল ।” 

ভারতীয় বিরোধা এ বিল পান হলেও আন্দোলন বন্ধ হলে। না । সংগ্রাম 
অস্কুরিত হযেছে, তার শেষ কবে হনে কেজানে 1 ভারতীয় সমাজের এক্যবোধও 
জাগ্রত হয়েছে। মোহমদাস জনসেবার এই ক্ষেত্র ছেডে দিযে দেশে ফিরতে 
পারলেন না । তাছাড়া তাকে ধরে পাখবার জন্য ভারতীয মাজের সর্বসাধারণের 
আগ্রহও ছিল থুব বেশী। কিন্ত মোহনদাসের জীবিকার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে 


২৬ অমৃতপথযাত্রী 


ভারতীয় সমাজের কয়েকজন ব্যবসায়ীর আহ্বকৃল্যের প্রতিক্রতি পেষে মোহনদাস 
নাতালে থেকে গেলেন। নাতাল স্ুগ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায় করার জন্ত 
তিনি দরখাস্ত করেন। কিন্তু কালে! ব্যারিস্টারকে এই ম্থমোগ দেবার বিরুদ্ধে 
গোরা ব্যারিস্টার সমাজ থেকে আপত্তি ওঠে । অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট 
কালে! ব্যারিস্টারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। 


মোহনদাস দক্ষিণ আক্রিকায এসেছিলেন জীবিকার জন্য ব্যারিস্টারী করতে, 
ঘটনাক্রমে জনসেবার ভার তার ওপর পড়েছিল। এখন দেখা! যায, পট 
পরিবতিত হযে গেছে । দক্ষিণ আফ্রিকাষ থেকে জনসেব! করার জন্কই মোহনদাস 
ব্যারিস্টারী আরম্ভ করলেন। এর পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনে 
ব্যারিস্টারী ব্য/পারট1 গৌণ হযেই রইল | জনসেবাই হলে! সে জাবনের প্রধান 
বেদ্িকা। মোহনদাসের মধ্যেযে কর্মযোগী নেবক পুঞ্ধ এতদিন ধরে আত্ম- 
জিজ্ঞাসা, আত্মপরীক্ষ। ও আত্মশ্ুদ্ধির ভেতর দিধে তৈথা হযে উঠেছিল, আজ 
তার কাছে এল কমের প্রঙ্ক্ষ আহ্বান। এখন আর জীবিকার প্রেরণা নয়, 
জীবনের প্রেরণা । এখন শুধু নিজেকে নিযে নয়, পরকে নিয়ে কাজ করার পালা। 
ঘটনার আডালে তার জন্তে এক স্কুবৃহৎ জননায়কতার আসন টৈরী হয়ে উঠে- 
ছিল। কিন্তু হঠাৎ অভুঠদিত হিরোর মত মোহনদাম জনতার পুরোভাগে 
অধিপতিক্নপে দেখা দেননি । কর্মভূমিতে মেবকরূপেই ভার আত্মপ্রকাশ । 


জনসেবার কাজে তন্ময় হতে হবে, তার জন্তে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের 
প্রয়োজন অহ্থভব করা গেল। ১৮৯৪ সালের মে মান তখন, মোহনদাল 
নাতাল ইগ্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপন করলেন । আন্দোলন পরিচালনার অস্থায়ী 
ব্যবস্থাকে স্থায়ী র্নূপ দেওয়া হলো । 


$খের শোণিতাক্ত মুতি 
নাতাল ইগ্ডয়ান কংগ্রেস, এর অধিকাংশ সভ্য ছিল কেরানী ও ব্যবসায়ী । 
কিন্ত নাতাল প্রবাসী ভারতীয়দের মধে) কেরানী ও ব্যবসায়া ছাড়া আর-একটি 
ভারতীয় সমাজ ছিল-_গিরমিটিয়া মজুর বাচুক্তিবন্ধ শ্রমিক । গিরমিটিয়! মজুরের 
পক্ষে নাতাল কংগ্রেসে টাদ! দিয়ে সভ্য হওয়ার সামর্থ্য ছিল নাঁ। বিস্ত এরাই 
তো! ছিল প্রবাপী ভারতীয়দের মধো সবচেবে ছুঃখী সমাজ । ক্রীতদাসের মত 
জীবন এই গিরমিটিয়া মজুরের! ছিল মালিকের নিজন্ব সম্পত্তির মত। 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ২৭ 


গিরমিটিয়ার পক্ষে মালিকের চাকরি ছেডে চলে যাওয| একটা! ফৌজদারী অপরাধ 
ছিল এবং এযন অপরাধ করলে তাকে জেল খাটতে হতে | ভারতের মুধার্ত 
ভূমিহীন ককষক পাচ বৎসরের মেযাদে চুক্তিবদ্ধ হযে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ 
মালিকের খামারে খাটবার জন্ত আমতো। পাঁচ বশর পধস্ত তাদের ফোন 
জীবিকার স্বাধীনতা চিল না । চুক্তির মেযা৮ অর্থাৎ পাচ বৎসর শেষ হলে তবে 
সে মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেযে অন্থত্র বসধান কববার অধিকার পেত। 

জনশেবক মোহনদাস। প্রবাসী তারভাখের তেটাধিকার 'নিষে শুধু 
আন্দোলন করবেন, এই কিতার জনমেবার আদর্শ? এই ধরনের জনসেবায় 
তন্ময় হওযার প্রতাক্ষাত্তেই কি তিনি রয়েছেন ? 

একদিন সহসা এক দপিদ্রমৃতি যাদ্রাজা মোহনদাসের সম্মুখে এসে দাড়ালো । 
তার কাপড ছিভে গেছেঃ শরীর কাপছে, মুখ দিখে রক্ত ঝর পড়ছে, মামনের 
ছুটি দাত কে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে । তার নাম বাশান্থন্দরস, মে একজন গির- 
মিটিযা। শ্বেতাঙ্গ মনিব কোন কারণে জুদ্ধ হওয়ায় গিরমিটিযা বালানুন্দরমূকে 
মেরেছে, যার ফলে ছুটি দাত ভেঙ্গে গেছে। 

এই কি গিরমিটিযা! মাহষেন্র+%ুঃখ ও অপমানের শোণিতাক্ত মু্তি 
মোহনদাসের সম্মুখে এসে দীড়িযেছে। এ তো নিছক ভোগাধিকারে বঞ্চিত 
মাহষের মৃতি নয়, এ যে মন্য্বত্বের অধিকারে বঞ্চিত নিগুহীত, মানবতার অশ্র- 
অভিষিক্ত মৃতি। বালাহ্ছন্দরমূ যে জনতার প্রতিনিধি, সে জনও কোথায়? 
সেই জনতার জগৎই যে জনসেবকের কর্মভুমি। 

যোহনদাস প্রথমে গিরমিটিয়। বালানুন্বরম্কে তার নিষ্ঠুর মনিবের দখল 
থেকে উদ্ধার ক'রে তার গিরমিট বা চুক্তি অন্য এক মনিবের কাছে বদলি করিয়ে 
দিলেন। তারপর তার কাছে গিরমিটিয়া সমাজের দুঃখের ভার লাঘব করার 
কাজই প্রধান হযে ওঠে । নাতাল কংগ্রেসের প্রয়াসও এই উদ্দেশে নিয়োজিত 
হয়। ১৮৯৪ সালেই নাতাল গভন'মেণ্ট গিরমিটিযা ভাবতীয়দের মাথ। প্রতি 
একট! বাৎসরিক কর ধার্য করেন। মাথ। প্রতি পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ তিনশো 
পঁচাত্তর টাক । মোহনদাসের পরিচালনা নাতাল কংগ্রেস এই করপ্রথার 
বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন। অবশেষে করের পরিমাণ হান হয়ে পঁচিশ 
পাউণ্ড থেকে তিন পাউণ্ডে দাড়ায়। 

এই সাফল্যকে ঠিক জয়লাভ বল! যায় না। অন্ঠায়ের মূলোচ্ছেদ হলো ম|। 


নও অম্বৃতপথযাত্রী 


“তিন পাউণ্ড করের প্রথা গলিত ক্ষতের মত রয়ে গেল। মোহনদাস উপলন্ধি 
করতে পেরেছিলেন, তার সংগ্রাম শীঘ্র ক্ষান্ত হবার সম্ভাবনা নেই, ক্ষান্ত করার 
প্রয়োজনও মেই। ভারতবাসীর মর্যাদাকে সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করার 
জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায তার দীর্ঘদিন থাকবার প্রযোজন আছে। 


ভগবানের রাজ্য তোমার হৃদয়ে 

মোহনদাস করমট্টাদ গান্ধীর জীবনে দক্ষিণ আকফ্রিকায তিন বৎসরের একটি 
অধ্যায শেষ হলে! | গাধী নামটির সঙ্গেও যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ, 
তেমনি ভারতের রাজনৈতিক সমাজও পরিচিত হযে উঠেছে । দক্ষিণ আফ্রিকার 
শ্বেতাঙ্গ সমাজের অভিমতে যিনি অবাঞ্চিত “আগন্তক” ও'কুলি-ব্যারিস্টার+-_ 
প্রবাী ভারতীয় সমাজে তিনি “বাঞ্চিত জনসেবক* এবং গিরমিটিয়। সমাজে 
তিনি “বদ্ধু?। 

এই কষটি বৎসর বাইরের কর্মভূমিতে যেগান্ধীর সাধন! ও উদ্যোগ প্রসারিত 
হযে চলেছিল, সে গান্ধীর মর্মভূমি কি নিতান্তই কলরবহীন হযেছিল? না, তা 
নয়। সত্যসন্ধানীর মন তপস্বীর একাগ্রতা নিষে গ্রন্থ অধ্যযনে লিপ্ত ছিল। বাইবেল, 
পয়গণ্ধরের জীবনী, জরুস্ত্র-বচন, উপনিষদ বড়দর্শন ও যোগবাশিষ্ঠ। অতীতের 
যত মনম্বীর সঙ্গে মনোলোকের গাঙী যেন সঙ্গোপনে আত্মীয়তার সাধন! 
করেছেন। শুধু অতীতের নয, আধুনিক এক মনম্বীর লেখা পে গান্ধীর হৃদয 
এক পরম আশ্বাসের পুলক অন্ৃভব করেছিল। রুশীয় খবি টলস্টযের লেখা-- 
“ভগবানের রাজ্য তোমারই হদযে? (02172901091 0300 15 %/10])10 900) | 

কিমের আশ্বাস? সত্য তোমারই অস্তরতম হয়ে রযেছেন, প্রেমরূপে | 
সত্যলন্ধানী গান্ধীর পঙ্ষে আশ্বস্ত হবারই কথা। গান্ধীর উপলব্ধির উধালোক 
দেখ! দিয়েছে, স্থর্যোদযের আর বিলম্ব নেই। 

কিন্ত এই উপলব্ধি সংসারপলাতক বিবাগীর উপলব্ধি নয়। সংসারের সহ 
বাস্তবতার মধ্যে তীর্ঘপথিকের মত নিষ্ঠা ও শুদ্ধত। নিয়ে চলবার শক্তি গান্ধী 
পেয়েছেন, এ বিষয়ে ভার উৎসাহেরও অভাব নেই । সেবক সংগ্রামী ও সংসারী 
গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে একবার ফিরে এলেন; ছুটি উদ্দেশ্ে 
সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন বলেস্থির করেছিলেন,তাই পরিবার নিয়ে 
যেতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর স্বার্থ, মর্যাদা ও 
অধিকারের সমস্যা! সম্পর্কে ভারতবর্ষের জনমত জাগ্রত করার জন্ত প্রচার । 


মাতা গাহ্ধীর জীবন ও নীতি ২৯ 


ভারতবর্ষে এসে ছুটি মাস তীর্থপথিকের মতই ঘুরে বেভালেন গান্ধা | তবে 
ধর্মতীর্থের পথিকরূপে ময, রাজনৈতিক তীর্থের পথিক । স্যার ফিরোজ শা মেটা 
বদরুদ্দীন তাযেবজী, রাণাডে, তিলক, গোখলে, স্ববেন্্রনাথ, বাজ! স্যার পারী- 
মোহন, মহারাজ। টেগোর, প্রমেশ্বরম পিল্লে ও ডাঃ সুবক্ষণাম্‌- বোদ্ধাই, পুনা। 
কলিকাতা! ও নাদ্রাজ। ভারতবিখ্যাত পলিটিক্য।ল নে ঠা ও পলিটিক্সেব ভারত- 
বিখ্যাত পীঠস্বানগুলি-সবই দেখলেন গান্ধী । অনেক স্থানেই জনসভা হলো, 
দক্ষিণ আক্রিকায ভাবতবাসীর সমস্তা সম্পর্কে অনেক স্বানেই সাড়া পাওয়া 
গেল। নেতাদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ দিলেন, অনেকে আমশই দিলেন না। 
পার ফিবোজ শ|! মেটাকে হিগালযের মত মনে হলো, লোকমান্ঠ ট্টিলককে 
সমুদ্রেব মত, আর গোখলেকে গঙ্গাব মত। হিমালষে চডা যায না, সমুদ্রে 
ডুববার শয আছে, কিন্ত গঙ্জাব কোলে খেলা করা যাঘ।” শারবর্ষে প্রচারের 
কাজে ব্যস্ত আছেন, ভঠাৎ ডারবান থেকে টেণিগ্রাম এল--“জান্যারীতে 
পার্লামেন্টেব বৈঠক বসবে | অবিলম্ষে আনন? 

দাক্ষণ আফ্রিকার 'মাহ্বান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তির মাঙ্বান নয । ব্যাগিস্টারী 
বা জীবিকার আশ্বান নয। দৃব সমুদ্রপারের এক ভূখণ্ডে তটোপঝকুল থেকে 
নিপীড়িত মানুষের প্রাণ আকুলভাবে এক সেবকের সাগিধ্য আহ্বান করছে। 
গান্ধী সপরিবারে জাহাজযোগে রওন! হয়ে গেলেন। পথে ভযস্কৰ তুফ1শ উঠেছিল, 
কিন্ত সে তুফান চবিবিশ-ঘণ্টার পর শান্ত হযে যায। ১৮ই ডিসেম্বর তাগিখে 
জাহাজ এসে ডারবান বন্দরে পৌছে নঙ্গর করে। এই জাহাজটি নাম 
কুরণ্যাণ্ড | বোষ্বাই থেকে আর-একখানি জাহাঙ্ছগ এসে পৌছলো--নাম 
'নাদেরী?। ছুটি জাহাজে প্রা আটশত ভারতায় যাত্রী ছিল। বোষ্বাইয়ে সে 
সময প্লেগের প্রকোপ দেখ! দিয়েছিল | সেইঙ্ন্ সংক্রামক প্রতিনেধের ব্যবস্থা 
হিসাবে জাহাজ দুটিকে বন্দরেই কোযারাণ্টাইনে রাখ। হলে! । জাহাজের 
যাত্রীদের তখুনি নামতে দেওয। হলো না। 

কুরল্যাণ্ড ও নাদেরী যখন আটশত ভ।রতীয় যাত্রীকে কোলে নিষে ডারবান 
বন্দরে হলুদ নিশান উড়িয়ে ভাসছে, মে সময় আর-একট! তুফান চলাছল 
ডারবান শহরে । এ তুফান যমুদ্রঝড়ের চেয়ে বেশী হিংস্র ও প্রমত্ত। একট! 
পার্থক্য, সমুদ্রঝড়ে বীভৎসত! ছিল না, কিন্তু ডারবান শহরের এ তুফানে সেট! 
বেশ্ীরকম ছিল। 


৩০ অমৃতপথযাত্রী 
সভ্যতার স্বরূপ 

ডারবান শহরের শ্বে তাজ জনত। ক্ষিপু হযে উঠেছে, পথে ঘাটে সভা! ক'রে 
তার! প্রতিশোধের হুংকার ছাডছে। এপ্িযাটিক গান্ধী ভারতবর্ষে গিষে 
মাতালের শেতাঙ্গ সমাঙ্ছের নামে অপবাদ প্রচার কবেছে,সেই অপবাদ ইংলগ্ডের 
কাগজে পর্যস্ত গিয়ে পৌছেছে--এই ছি ন তাদের অভিযে!গ আর আক্রোশের 


বিষয। হু তরাং শুধু গান্ধা (কন, কোন এসিয়াটিক জীবকে তাবা আর জাহাজ 
থেকে ডারবানে নামতে দেবে না। 


জাহান ছুটিব যতগিন কোযাবাণ্টাইনে থাক! উচিত তার চেষে অনেক 
বেশী দিন পার হযে গেল | বু যাত্রাদেব নামবাব অঙ্ুমতি দেওয়া হলো না। 
শ্বেতাঙ্গ মমাজের তরফ থেকে ঘন ঘন হুমকি আসছে--ফিরে যাও, নইলে 
জাহাজ ডুবিষে দেব। 


জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ঘুবে ফিরে গান্ধী সবাইকে শান্ত সাহসের সঙ্গে 
ধৈর্য ধরার আব্ধন জীনাতে লাগলেন । নাণ্রোর যাত্রীদেরও ধৈর্য ও সাহসের 
বাণী জানালেন। সমস্ত ঘটনাগুলির ভেতর দিযে অদ্ভুত এক দ্বন্দের নাটক যেন 
ক্রুত পরিণামের ধিকে এগিয়ে চশেছে। “একদিকে মুষ্টিমেয় গরীব ভারওবাসী 
ওতাদের জনকয়েক ইংরাজ বন্ধু; অপরদিকে ধনবল, বাহুবল, বিদ্াবল ও 
সংখ্যাবলে বলীযান ইংরাজ সমাজ। এই বলিষান প্রতিপক্ষের সঙ্গে আবার 
মাতালের সরকারী কর্তৃপক্ষের বলও যুক্ত হযেছিল। নাতাল সরকাব প্রকাশ্ট- 
ভাবে ইংরাজ-মমাজকে সাহায্য করছিলেন।* 


এরই মধ্যে দেখা দিল বড়ধিন, মানবপুত্ধ যীশুর আবির্ভাব-দিবস। 
কুরল্যাণ্ডের কাণ্ডেন প্রথম শ্রেণীব যাত্রীদের ভোজ দিলেন । প্রথম শ্রেণীর যাত্রী 
বলতে, গান্ধী ও ভার পরিবার। ভোজের পর বক্তৃতা দেওযার নিষম। গান্ধী 
সভ্যতার খপ সন্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। গান্ধীর মনে সে সময যে চিন্তা চলছিল; 
অকপটভাবেই তিনি তার বক্তৃতায় প্রকাশ করলেন। 


গান্ধী বলছিলেন--পশ্চিমের সত্যতা হিংসামূলক, আর পূর্ব দেশের সভ্যত। 
অহিংসামূলক-***"' [ 

কাণ্ডেন প্রশ্ন করলেন--শহরের শ্বেতাঙ্গ মমাজ মুখে যা! করবে বলছে কাজেও 
যদি তাই করে, তবে আপমি কিভাবে আপনার অহিংসাকে কাজে লাগাবেন? 


মহাতব! 'গান্ধী জীবন ও নীতি ৩১ 


গান্ধী-আমার আশ] আছে, তাদের ক্ষমা করতে এবং অন্ঠাযের বদলে 
প্রতিশোধ না নিতে যে হম ও বুদ্ধিব দরকার, ঈশ্বর আমাকে তা দেবেন । 
কাণ্তেন হেসে টুপ ক'রে রইলেন। সে হাসিতে অবিশ্বাম মিশে ছিল। 
গান্ধীর কথা অধিশ্বাস্ত 
যাই চোক, নির্বল আব বলীষানেব এই দ্বপ্দের নাটকীধ গতি ভ্রততর হযে 
উঠছিল । জাহাজের যাত্রী ও গান্ধীর ওপবও চবম পত্র পৌছে গেল--জাহাজ্ 
থেকে নামলে মেরে ফেল! হবে। উত্তবে গান্ধী জানিয়ে দিলেন--আমবা নামবো। 
আমাদের অধ্িকাব অটুট রাখার জন্য আমর! কতসংকল্প। 
নাত।ল আডভারটাইজাব নামক পত্রিকায ৩০শে ডিসে*র তারিখে একটি 
নোটিশ দেখ! দিল £ 
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_-এঁসিয়াটিকের। জাহাজ থেকে নামবে, এব বিরুদ্ধে পষেন্টে গিয়ে বিক্ষোভ 
দেখাবাব বাবস্থা করার জন্য সোমবার 8ঠ1 জানুয়ারী তারিখে এক সভায় 
ডারবানেব প্রত্যেক লেক সমবেত হও। 
সভায প্রায় দু'হাজার শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত ছিল। বক্তৃতায গান্ধীর উদ্দেশে 
প্রবল বিষোদ্‌গার কর! হল। 'পসিয়াটিকের! জাহাজ থেকে নামলে মারবার 
জন্য যারা প্রস্তুত, 'তাদের একটি নামের তালিকাও ঠতরী হলো। 
ডারধানের লিঞ্চ-লোলুপ শ্বেতাঙ্গ জনতার এই হিংম্র উত্তেজনার মধ্যে 
১৩ই জাহুযারী তারিখে জাহাজের যাত্রীর! নাবার অনুমতি পেল। জাহাজ 
থেকে নেমে গান্ীজীর স্ত্রী ও ছেলেপিলের! গাভী করে ছু'মাইল দূরে রস্তমজী 
শেঠের বাড়ী চলে যান । গান্ধীজী মিঃ লাটন নামে তার পরিচিত ইংরাজ বন্ধুর 
সঙ্গে হেটে রওনা হলেন। 
কিন্ত পথে ঈাড়ানে! মাত্র শ্বেতা জনতা গান্ধীকে চিনে ফেললো৷। সঙ্গে 
সঙ্গে রব উঠলো-_গা্ধী ! গান্ধী ! গান্ধী ! টিল ও পচা ডিম গান্ধীর ওপর বর্ধিত 
হতে লাগলো । একজন গান্ধীর পাগড়ী তুলে ফেলে দিল। তারপর চললে! 
কিল ঘুষি ও লাখি। প্রোয় সংজ্ঞাহীন হয়ে একটি বাড়ীর রেলিং আকড়ে ধরে 
গাস্বী শ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন । 


৩২ অমৃতপথযাত্রী 


পুলিশ এসে গান্ধীকে বাচাবার জন্ত ঘিরে ধরলো এবং সেইভাবে পুলিশ 
পরিবৃত হয়ে গান্ী রুত্তমর্জীর বাড়ীতে পৌছলেন। মারমুখী শ্বেতাঙ্গ জনতা 
সেখানেও উপস্থিত হয়ে চীৎকার করলো? গান্ধীকে আম্রাদের কাছে দাও। 
পুলিশ দ্বপার এসে জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন । কিন্ত তিনি চিন্তিত 
হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তারই পরামর্শ অনুসারে গান্ধী ভারতীয কনেস্টবলেব 
রূপে ছদ্নবেশ ধারণ ক'বে ছু'জন পুলিশের সঙ্কে এক গলি দিষে পালিষে থানাৰ 
চলে গেলেন। শ্বেতা জনতা! রত্তম্ীরঁ ঘরের ভেতরেও টুকে যখন গান্ধীকে 
পেল না, তখন তারা চলে গেল। 


এই দ্বন্দের সুচনা ও আরম্ভ যেভাবে হযেছিল, উপসংহার সেভাবে দেখ! দিল 
না । অবশ্য গান্ধী তার আক্রমণকারীদেব ওপর তিপমাত্রও বোষ প্রকাশ করেননি। 
তাদের অনেককে চিনতে পাবলেও তাদের বিরুদ্ধে কারও কাছে কোন নালিশ 
করেননি । কিন্ত নির্বল ও বলীয়ানেব দ্বন্দ হিংসা ও অহিংসার দ্বন্ব--ঘটনার 
আরম্ভ ও আযোজন যে সংকল্পেব ভেতর দিষে গডে উঠেছিল, ঘটনার উপসংহাবে 
সেই দ্বন্দের সমাধান পাওয! যায না । ববং বল যাষ, উপসংহাবে না পৌঁছে এই 
ঘটনার নাটক মাঝ অঙ্কের মধ্যেই শেম হযে গেল আকন্মিক যবনিকাপাতের মনট। 


জীবননাট্যের ভূমিকা 

কিন্ত গান্ধীর জীবননাট্যের ভূমিকাটি এই ঘটনার পরীক্ষার ভেতব দিষেই 
বোধহয তৈগা হযে গেল। তারপব ঘটনার পর ঘটনা, অঙ্কের পর অঙ্ক; সে 
জীবননাট্যে কোথাও সামধিক বিরাম বা ক্লান্তির যবনিকাপাত মেই। 
মহাসাগপ্পের মত তার প্নুপ, তরঙ্গে পর তরঙ্গ । অভ্তরে-বাহিরে প্রস্তুত হয়ে 
গেছেন গান্ধী! সহস্র অগ্রিপরীক্ষার ভেতর দিযে নিঃণঙ্ক অভিযাত্রীর মত পরমের 
সন্ধানে তিনি নিরস্তর অগ্রসর হযে চলেছেন । কখনো মেবার প্রদীপরূপে 
আর্তের পর্ণকুটীরে আলোক বিস্তার ক'রেচলে যান। কখনোবা! ঝঞ্চার আবাহম 
করেন সংগ্রামী রূপে | রিক্ত বিধ্বস্ত ও নিরাভরণের সংসারকে সংগঠন ক'রে চলে 
যান। প্রতি চিস্তায় ও নিঃশ্বাসে তার আত্মপরীক্ষা ও আচরণপুদ্ধি চলতে থাকে। 
কখনে! বা চলার পথে হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি দেখ দেয়, সে ত্রানস্তি তবু এই 
পথিকের গতি স্তব্ধ করতে পারে না। বছ মীমাংস! বহু প্রায়শ্চিত্ত ও বছ্‌ ব্রতের 
এক তত্বাথী তপন্বী ও কর্মযোগী কীতির পর কীতি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের 


“মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৩৩ 


এক একটি সঙ্গের মত সে কীতি সুন্দর ও হুললিত। যে শক্তি ছিল না, সে শক্তি 
তিনি নিরস্তর প্রয়াগমষ জীবনের পথে পথেই এক এক ক'রে অর্জন করছেন। 
যে সামর্থ্য অপূর্ণ ছিল, দে নামর্থ্য পূর্ণত্র ক'রে তুলছেন। সেই পুতশক্তির 
স্পর্শে ভারতের দীর্ঘধুগন্তৰ এক একটি পাষাণেব অংলা! জাগ্রত হয়। , হিংসায় 
উত্তপ্ত পৃথিবীতে তার জীবন স্ষিপ্ধ করুণার জাহবারূপে প্রবাহিত হয়ে গেছে। 
গান্ধীর জীবপনাট্যে আকন্মিক চমৎকারিতার ঝলক মনেই, অলৌকিক রহস্য 
নেই। এ জীবন শাস্ত লাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠ1 এক মহান্‌ কূপাস্তরের 
ইতিহাল। অতি সাধারণ কিভাবে অসাধারণে পরিণত হয, গান্ধীর জাধন 
পেই ক্রমবিকশিত মহত্বের কাহিনী । এ কাহিনী মত্য, প্রত্যক্ষ ও বান্তব। 
তবু তার প্রতি অধ্যাধ কী বিস্বযে সমাকী'্ণ! এবং এত বিস্ময়কর বলেই নে 
জীবনের ঘঈনাবলীর রূপ মহানাট্যের মত। রর 

লিঞ্চ লোপুপ শ্বেতাঙ্গ ঞনতাকে গান্ধী ক্ষমা করে দিয়েছেন, নালিশও 
করলেন না, নাতালের শ্বেতাঙ্গ সাজ সত্যিই বিশ্মিত হয। কিন্তু পরের দৃশ্য 
আরও বিল্মযকব। ইংলণ্ড ও কলোনিবানী সকল ইংরাজই বিশ্মিত হয়ে সে 
দৃশ্যের বিবরণ শুনতে পেল । 


ইংরাজে-বুষরে যুদ্ধ । বৃটিশ সাম্রাজ্যের বন্ুরূপে গান্ধী স্েচ্ছাদৈনিকের উ্দি 
পরিধান ক'রে রণক্ষেত্রে আযান্ুলেন্স বাহিনার পরিচালনা করছেন। ডারবানের 
ইংরাজের। যাকে লিঞ্চ করতে চেয়েছিল, খেই গান্ধী রণক্ষেত্র থেকে আহত 
জেনারেল উ্গেট ও শিহত লেফ.টেনাণ্ট রব।টিসের দেহ বহন ক'রে দার্থ তগ্ত- 
ধুলিনম।কীর্ণ পথ ধরে হেটে হেঁটে শিবির হাসপাতালের দিকে চলেছেন। 


আবার ভা!রতপখিক 

তখন ১৯০০ সাল, একটি এতাব্ী পূর্ণ হয়েছে । বুগ্নর যু্ধও শেষ হলো। 
নতুন শতাব্ীর আরম্ভ গান্ধীর একবাগ মনে হযেছিল, যে লক্ষ্য নিয়ে তার 
জীবন হয়েছে, সেদিক থেকে বেশী উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র হলে! ভারতবর্ষ, তার 
স্বদেশভূমি। তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ১৯০১ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলার্টিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। সে লময়ের 
কংখ্রেস ও কংখ্রেলী নেতাদের সম্বন্ধে ধারণ! লাভ করার দ্বিতীয় স্বযোগও এই 


সময় হয়। এই অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়ের অবস্থা সম্পর্কে 
১. 


৩৪ অমৃতপথবাত্রী 


গান্ধীর রচিত একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। নেতাদের সঙ্গে, আরও অনেক 
বিশিষ্ট ও বিখ্যাতদের গঙ্গে গান্ধী সাক্ষাৎ করেন-আবার ফিরোজ শা মেটা, 
গোখ.লে লোকমান্ত তিলক ও স্ুুরেন্্রনাথ। তাছাড়া, আযানি বেসাণ্ট, দিন্শা 
ওয়াচ, মতিলাল ঘোষ, চিমনলাল সেতলবাদ; আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রেভারেগু 
কালীচরণ ব্যানাজী, গুরুদাস ব্যানার্জী ও ভগ্নী নিবেদিতা । বর্মার স্বর্ণ প্যাগোডা 
ও কালীঘাটের মন্দির দেখলেন গান্ধী । ঝকঝকে রঙীন জেব্বা পাজামা, ঝালর- 
লাগানে। পাগড়ী ও অলংকারে সজ্জিত রাজ! মহারাজার দ্ধপ দেখবারও 
সুযোগ হলে|। কিন্ত স্তধূ এই কিগান্ধীর ভারতবর্ষ? 

গোখলের আতিথ্য থেকে বিদায নিয়ে একদিন গান্ধী বের হয়ে পড়লেন। 
মঙ্গে একটি কম্বল, একটি লোটা ও একটি ক্যান্থিসের ব্যাগ, তার মধ্ো কয়েকটি 
জাম! ও ধুতি। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে গান্ধী চললেন সত্যিকারের 
ভারতবর্ষের রূপ দেখতে । এর আগে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয শ্রেণীর ভারতবর্ষের 
রূপ তিনি কিছুটা! দেখেছেন, এবার ভারতবর্ষের থার্ড ক্লাসের রূপ দেখলেন, স্বয়ং 
থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে। পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর ও পালনপুর সর্বত্র 
ধর্মশালাতেই উঠলেন। দেখলেন গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় 
শ্রেণীতে বড় বেশী পার্থক্য । অভিশপ্ত তৃতীয় শ্রেণী- হ্্গন্ধ, আবর্জনা ও অস্বাস্থ্য 
তার নিত্য সহচর । তাছাড়া, একট! তৃতীর শ্রেণীর মনও যেন দেশের রুটি 
কলুষিত ক'রে রেখেছে । মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই পচ৷ ফুলের দুর্গন্ধ, নুন্দর শ্বেত 
মর্মরের মেঝেতে গর্ত করে টাকা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । জ্ঞানবাপীর নিকটেই 
আবর্জন1, দক্ষিণার পয়সা কম হলেই পূজারী গালাগালি দেয় । 

স্বদেশভৃমি ভারতবর্ষকে কিছুটা দেখ! হলো । এই দেখার আরজ, গান্ধীর 
বাকী জীবনের সবই তো তার দেশের মাটি আর মানুষকে দেখবার ইতিহাস। 
এখন এই দেশেরই মাটি আর মানুষের সেবায় তাকে এখানে একট। ঠাই নিয়ে 
থাকতে হবে। গান্ধীর পরম শ্রথাম্পদ গোখ.লের ইচ্ছ৷ ছিল, গান্ধী যেন 
বোথ্াইয়ে ব্যারিস্টারা করেন এবং জনগেবার জন্ত কংগ্রেসের কাজ করেন। 
গান্ধীর ইচ্ছ৷ ছিল তাই। আইন-ব্যবসায়ের জন্য গান্ধী বোদ্বাইয়ে অফিস 
খুললেন। কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা! থেকে টেলিগ্রাম এল, 


চলে আনন । 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৩৫ 


“অবাঞ্রিত আগজ্মক; 


আবার দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্বান! দেখানে এপিযাটিক বিভাগ নামে নতুন 
একটি বিভাগ গবর্নমেন্ট খুলছেন। ট্রান্সভালে যেন বাইরে থেকে কোন নতুন 
এসিযাবাসী প্রবেশ না কবে, তাব জন্তে এই নতুন ব্যবস্থা । শুধু যাবা আগে 
সেখানে বসবাস কথছিল, সেইসব এলিযাবাসী ট্রা্সভালে নতুন কবে পাম বা 
অন্থমতি পত্র নিযে ঢুকতে পাববে, এই ছিপ নঙ্ন নিষম। কিন্তু নব।গও হোক্‌ 
বা পুরনো বাসিন্দা হোকৃ,এসিযাবাশী অর্থাৎ মুখতঃ ভারতবাসী মাত্রকেই পাম 
ন! ধিষে প্রবেশ বন্ধ কবাই ছিল এই বিভাগেব আসল কাজ। গান্ধী দক্ষিণ 
আফ্রিকা? ফিবে এলেন। ডাববানেব পুলিশ স্থপাবেব চেষ্টা এমিযাটিক 
বিভাগেব অফিস থেকে ট্রাব্সভালে প্রবেশ কববাব পাস পেষে গেলেন। গান্ধীর 
পূর্ব-পবিচিত এই পুলিশ হ্ছপাব একথ| জান(এন যে শান্ধা পূর্বে একবার 
ট্রা্সভালে ছিলেন। 

কিন্তু ট্াব্সভালে ঢুকতেই এসিষাটিক বিভাগের কণাসাহেবেব কাছে 
শান্ধীব তলব হলো । 

মাহেবের প্রশ্ন-আপনি এখানে কোন্‌ কাজে এসেছেন? 

গান্ধী_-আমার ভাইযেবা! মামাকে ডেকেছেন বলে পথামর্শাদতে এসেছি। 

সহেব- কিন্ত আপনি কি জানেন নাযেঃ আপনা এখানে আমাব কোন 
অধিকার নেই? 

গান্ধী- আমি পাস নিখে তবে প্রবেশ কবেছি। 

সাছেব--আপনি যে পাস পেয়েছেন সেট ভুল ক'বে আপনাকে দেওয়| 
হয়েছে । *'আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, যান। 

কর্তানাহেবের দানিধ্য ছেড়ে চলে এলেও গান্ধা ট্রান্সতাল ছেড়ে চলে 
যাননি । ববং ভাব পক্ষে ট্রান্সভালেই থাকাব বেশী প্রযোঙজজন আছে, এ ঘটন! 
থেকেই তিনি সেট! বেশী কবে অহৃভব কবলেন। ১৯০৩ সাল, সুগ্রীম কোর্টে 
এটনিকূপে নাম তালিকানুক্ত কবে ট্রান্সডালেই প্ইলেন। ট্রা্জভাল ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন" স্থাপন কবলেন। 
এসিয়ার মহাকরুণার স্পর্শ 

টরান্সভাল, ভারতীয়ের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে উদ্োগ ও প্রচার তো! চলছেই 
কিন্ত আর এক দিকেও অন্বেষণ চলেছে গান্ধীর, নিজের অন্তরের দিকে | 


৩৬ অযৃতপথঘাত্রী 


পাতঞ্জলের যোগস্থত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, গীতা- গভীর তত্র সমুদ্রে 
ভার চেতন! ডুব দিযে সত্যের মুক্ত1 সঞ্ধান ক'রে ফিরছে। তাত্তিকতা! নয়, তিনি 
উপলব্ধ ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করছিলেন। উপলব্ধি করলেন 'অপরিগ্রহ*-- 
নিজের জন্ঠ বিত্ত সঞ্চয ক'রে রাখা উচিতনয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জীবন-বীম। 
খারিজ ক'রে দিলেন । সমগ্র সঞ্চয় জনসেবার কাজে উৎপর্গ করে দিলেন। এরই 
মধ্যে একদিন ডারবানের পথে ট্রেনে ঘেতে পডলেন একটি লেখা-_রাক্ষিনের 
“আনটু দি লাস্ট? (0০৫০ 0১৬ [,95)1 রাস্থিন কথিত সর্বহিতের আদর্শ ও 
নীতিময় জীবনের ব্যাখ্য। গান্ধীর চিন্তায় অবশ্য বেশী নতুন বলে মনে হযনি। 
কিন্ত রাস্ষিনের যে কথাটি গান্ধীর চিন্তায প্রবল একট] সাড! সৃষ্টি করলো, সেটা 
হলে! কায়িক শ্রমের মর্যাদার কথা । কাধিক শ্রম যে জীবনের একটি নীতি, 
দেহগুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়, রাস্কিনের লেখা পুস্তকের 'যাছমন্ত্ গান্ধীকে এত 
বেশী অনুপ্রাণিত করে যে তারপর দিনই তিনি এই তত্বকে ভার দৈনন্দিন জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করার আযোজন করলেন । ডার্বান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিশিক্স নামে 
এক জায়গায় তার অনুগামী ভারতীয় এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মীকে নিয়ে এক 
শ্রমের আশ্রম” স্থাপন করলেন । ফিনিক্স উপনিবেশে সকল কম্মী ক্ষিকাজ করেই 
জীবিক] অর্জন আরভ্ভ করলেন। এই বৎমরেই কিছুদিন আগে গান্ধী “ইপ্ডিযান 
ওপিনিষন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা] সম্পাদন! আরম করেছিলেন। ইন্ডিয়ান 
ওপিনিয়ন এবার থেকে ফিনিক্স আশ্রম থেকে বের হতে থাকে। 

১৯০৪ সালের গান্ধী, ব্যারিস্টার, এটনী ও লাংবাদিক হযেও কৃষক হয়ে 
গেছেন। তাকে কেন্দ্র করে এক কগ্জিমগুলও তৈরী হযে উঠেছে। অন্তরে 
ঈশরাহথহুতির ধশ্বর্য যত প্রক? হযে উঠছে, তার বাইরের রূপ তত বেশী দীন 
থেকে দীনতর হযে চলেছে । 

এই মানুষটিকে ছু'বৎদর পরে দেখ। গেল আর-এক রূপে,দক্ষিণ আস্রিকার 
ভুলুভূমির সুগন্ভার শৈলপ্রান্তরে জীবনব্রতের আর-একটি নীতিকে তার চিস্তার 
নিড়তে উপলব্ধি ক'রে ফেলেছেন। নীতির নাম-_ব্রক্মচর্য। কিন্তু জুলুভূমিতে 
কেন? তিনি কি এখানে ধ্যান করার জন্ত নির্জন আশ্রয় খুঁজতে এসেছিলেন ? 
মা, তার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত গিরিমালার প্রতি উপত্যকায় ও অরণ্য অভ্যন্তরে 
তখন এক নরহত্যার শোণিতোৎত্সব চলছিল। ভুলুবিদ্রোহ | আফ্রিকার ভূমিজ 
সম্তান রুষ্ণকায় জুলুর! খাজনা বন্ধ করেছিল এবং সেই অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার 


মহত! গান্ধীর জীবন ও নীতি শু৭ 


শ্বেত-গবন মেপ্ট জুলুসমাজকে অস্ত্রাধাতে রত্তণপ্ন,ত ক'রে তুলছিলেন। এখানে 
গান্ধী এসেছেন আবার ্যান্থুলেক্স বাহিনী নিয়ে শুশ্রষার দূতরূপে। আহত 
জুলুকে সেবা করতে কোন শ্বেতকাষ চিকিৎমক বা নাস” ইচ্ছুক ছিল না, গান্ধীই 
তাদের সেবা করলেন। আফ্রিকার আর্ত আদি সন্তানের কালে! দেহে এসিয়ার 
মহাকরুণার স্পর্শ লাগলে। সেদিন-বোধহয এই প্রথম । 


দ্রশ আন্ুলের ছাপ 

যে শ্বেতবর্ণের দস্তে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক ও ইংরাজী-বুযর সমাজের মন 
কালো হযেছিল, তার কালিমা! আরও গভীর হযে অবশেষে দেখা দিল কাল- 
আইনের রূপে । ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে ট্রা্সভাল গবনমেন্ট এই আইনের 
খসড়া প্রকাশ করেন। ট্রান্সভালের বাসিন্দ! সকল “এসিযাটিক" মানুষকে একেবারে 
মনুষ্যত্বের অধিকাব থেকে বঞ্চিত করার আইন। এই আইনের মর্ম হলো! £ 


ট্রাব্সভালের প্রত্যেক ভারতীয পুকধ, স্ত্রী ও আট বছরের ওপর বয়সের 
ছেলেমেযেকে এসিষাটিক বিভাগ অফিণে গিয়ে নাম রেজেন্ট্রি ক'রে পাস নিতে 
হবে। পুরনো! পাস ফেরত দিতে হবে। পাসের দরখাস্ত পরীক্ষ! করার সময় 
বিভাগের কর্মচারীর] দরখাস্তকার"ব শবীরে বিশেষ চিন্ত য| আছে, সেসব দেখে 
নিয়ে তারপর লিখে রাখবে । দরখাস্তক।রীর সব আঙ্গুলের ছ।প নেওয়! হবে। 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে এইভাবে যে ভারতীয় নাম রেঙেছ্রি করাবে না, তার এখানে 
থাকবাব অধিকার বাতিল হযে যাবে। এর জন্য জেল হতে পারে, জরিমানা 
হতে পারে অথবা ট্রান্সভালের সীমার বাইরে তাড়িযে দেওয়াও হতে পারে। 
পুলিশ যখনই ইচ্ছ। তখনই প্রত্যেক ভারতীযের কাছে পাস দেখতে চাইলে প।ল 
দেখাতে হবে. পাস ন1! দেখালে শান্তি হবে। পাস দেখবার জন্য কর্মচারী! 
ঘরের ভেতর ঢুকতে পারবে । আদালতে ও সরকারী অফিসে কোন ভারতীয় 
কোন ব্যাপারে যদি যায় তবে কর্মচারীরা তাদের পান দেখতে চাইতে পারে।” 


ক্রীতদাদের জীবনেও কি এর চেয়ে কম মর্যাদ| বা কম অধিকার ছিল ব'লে 
কেউ শুনেছে 1 কিন্তু শ্বেত সভ্য গবন মেন্ট সমগ্র ভারতীয় সমাজকে ক্রীতদাসের 
অধম পরিণত করবার উদ্যোগ করছেন। ট্রা্ঘভাল গবনমেণ্টের ধন-জন-অস্্রের 
শক্তি আছে, তখু সে কি এতই শক্তিমান? প্রশ্ন করলেন শুদ্ধ সেবক গান্ধী । 
এ শক্কিকে কি প্রতিরোধ করা যায় ন|? 


৩৮ অস্বতপথযাত্রী 
ইছদী নাট্যশাল! ও নিগ্রো। ওয়ার্ড 


জোহানেসবার্গের এক ইছুদা নাট্যশালার অভ্যন্তরে এক নতুন দৃশ্য দেখ! 
যায়। গান্ধীর আহ্বানে তিন হাজার ভারতীয সমবেত হয়ে সংকল্প গ্রহণ করছে-_ 
প্রতিরোধ করতে হবে। এই সভাতেই তিন হাজার ভারতবানীর প্রতিজ্ঞাকে 
গান্ধী যে শক্তির দীক্ষা দিলেন, তারই ফলে আবিভূ্তি হলে! সংগ্রামের এক 
অভিনব অস্ত্র, সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধ । প্রতিরোধ, কিন্তু প্রত্যাঘাত 
দিযে নয়। সংঘর্ষ, কিদ্ত বৈরিত1 নয | এ সংগ্রাম প্রাণহবণ করার উদ্যোগ নষ, 
মৃত্যুবরণ করার উদ্যোগ । সত্যাগহে কৌশল আছে, কিন্ত কুটতা নেই। 
সত্যাগ্রহে আপোষের রীতি আছে, কিন্ত আত্মসমর্পণের রীতি নেই । আবেগ 
আছে, উন্মাদনা নেই। প্রতিজ্ঞা আছে, আক্রোশ নেই । বিরাম আছে, কিন্ত 
পিছিষে-আসা নেই । দৈহিকবল,সংখ্যাবল, অস্ত্রবল ও ধনবলের বিরুদ্ধে আত্মিক 
বলের সংগ্রাম--সত্যাগ্রহ তার নাম। 

সত্যাগ্রহের সংকল্প করলেন গান্ধী, এবং প্রস্তুতও হলেন। কিন্ত তার আগে 
মত্যাগ্রহীর ধর্ম হিসাবেই মীমাংসার শেষ চেষ্টা করবার জন্টে ট্রালভালের 
ভারতীয সমাজের প্রতিনিধিরূপে ইংলগ্ডে গিষে উপনিবেশ সেক্রেটারীর কাছে 
ভারতীয় ঘমাজের বক্তব্য উপস্থিত করলেন। দ্রাদাভাই নওরোজী গান্ধীকে এ 
বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন । কমন্স সতায় একশত জন সদন্তের সম্মুখে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতবাসীর দশ] সম্বন্ধে গান্ধী একটি বর্ণনা দিলেন। কিন্তু কোন, 
ফল হলো! নাঁ। গান্ধী ফিরে এলেন ট্রান্সভালে। এবই মধ্যে “কালা-কাহুন? 
সম্পর্কে ট্াসভাল গবন মেন্টের মনোভাব পরিবর্তনের কোন আভাস দূরে থাকুক 
বরং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আর-এক দফ! উদ্যোগ আরম হয়ে গেছে। রাষ্ট্র- 
প্রধান জেনারেল ল্মাটস্‌ ট্রাব্সভালেব আইনসভায “বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ 
বিল? নামে একটি নতুন বিল পাস করিষে নিলেন । 

আরভ হলে! সংগ্রাম। ঠান্পগাল প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী, কেরানী 
ও গিরমিটিয়া, আর চীনা-- প্রতিরোধের সংকল্পে সবাই এক্যবদ্ধ| গণ- 
আন্দোলনের ক্ধপে পৃথিবীর প্রথম সত্যাগ্রহকে গান্ধী পরিচালনা করলেন । তিনিই 
এ সত্যাগহের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, প্রথম নায়কতাও করলেন তিনি । সত্যাগ্রহীর 
দল রেজেস্ট্রি অফিসগুলির সম্মুখে পিকেটিং আরম্ভ করলো! । কাদা-আইনের 
নির্দেশ কেউ মান্ত করে মা। রেজেস্ট্রী অফিসে কোন ভারতীয় পাস নেবার জনক 


মহা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৩৯ 


দরখাস্ত দিতে আসে না। পাস নেবার শেষ তারিখটিও শেব হয়ে গেল। দেখা 
গেল মোট তের হাজার ভারতীষের মধ্যে মাত্র পাঁচশত জন পাস নিয়েছে। 
আটচল্লিশ ঘণ্টার মধো ট্রান্সভাল ছেডে চলে যাবাব নির্দেশ এল গান্ধীর ওপর। 
নির্দেশ অমান্ত করলেন গান্ধী এবং তাব পরিণাম ? 

পৃথিণীর প্রথম সত্যাগ্রহীকে দেখা গেল, ক'দিন পরে বসে আছেন, 
জোহানেসবার্গ কাবাগারে “নিগ্রো ওষার্ডেরঃ এক কোণে, কযেদীর পোষাক 
পরে। বিচারে তার ওপর ছু'মাসের সশ্রম কাবাদণ্ডে আদেশ হয। 

একে একে আরও সত্যাগ্রহী এসে জেল ভরে ফেলতে থাকে, কিন্ত 
জেনারেল ন্মাট্স্‌ গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি কবে ফেললেন। জেনারেলের প্রস্তাব 
ছিল- আগে ভারতীষের| সবাই রেজেস্্রী অফিপ থেকে পাস গ্রহণ করে রাষ্ট্রের 
নিয়ম রক্ষা করুক। তারপর এই কালা-কাহ্থন রদ ক'রে দেওয! হবে। গান্ধী 
এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন, সত্যাগ্রহ স্কগিত রইগ, সত্যাগ্রহীর। সকলেই জেল 
থেকে হাড়া পেল। 


অলিভের মিষ্টি গলার গান 

গান্ধী স্মাট্স্‌ চুক্তির মাত্র দশটি দিন পরে, রেভারে্ড ছোক নামে 
জোহানেসবার্গের এক ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজকের ঘরে গানের স্বর শোন! যায়, কচি 
গলায় মিষ্টি সুরের বঙ্কার ! 
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রেভারেগ্ড ডোকের ছোট্ট মেষে অলিভ ঘরের দরজার পাশে দাড়িয়ে এই 
গান গাইছিল। আর ঘরের মধ্যে খাটের ওপর শায়িত এক আহত মাহুষ 
চোখ বন্ধ ক'রে অন্তরের মকল আগ্রহ দিয়ে গুনছিল এই গান। আহতের 
ওষ্ঠের ওপর আঘাতের চিহ্ন, পাঁজরার ওপর ব্যাণ্ডেজ। এই আহত ব্যক্তি 
আর কেউ নয়, প্রথম সত্যাগ্রহী গাস্বী। 

স্মাসৈর কথায় বিশ্বাস ক'রে চুক্তি করাতে জোহানেসবাগেঁর কষেকজন 
পাঠান গান্বীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল । গান্ধী বিশ্বাসঘাতকত| করেছে, এই 
তাদের ধারণা । নইলে সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে গান্ধী আবার সবাইকে দশ 
আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে এ দ্বপ্য পাস আনবার জন্ত বলে কেন? গান্ধীর ওপর 
তাদের মনেহ হয়, সন্দেহ থেকে আক্রোশ এবং আক্রোশ থেকে আক্রমণ | 


৪০ অমৃতপথযাত্রী 


সেদিন গান্ধী তার অফিস থেকে মাত্র রএন! হযেছেন রেজেস্ট্রী অফিসের 
দিকে। গথে নামতেই দীর আলম নামে তারই পরিচিত পাঠান মন্ষেলের 
লাঠিৰ আঘা5 পড়লো চাব মাথার ওপর | হে রাম । ছুটি শব্ধ মাত্র উন্চারণ 
ক'বে গান্ী চেহনা হাবিমে পথব ওপর পণ্ডে গেলেন। 
বিস্ত এই খটনায সত)!গ্রহ ব চন হাণ্বযেষাযনিঃকারণ সে চেতন! এতদিনে 
রামাশ্রিত হয়েছে। তর মনের খনিতে মব লোহাব কণিক1 বুঝি পবশমণির 
ছোযায মোন হযে গেছে। লে পরশমণি হোল প্রেম,বামনাম যার ধ্বনিত কূপ । 
উদ্ভামিত প্রেমের জ্যোত সকল সংশযের তিথিব অপস্থতত ক'রে বিশ্বাসময় 
জীবনের পথটি দেখিযে দিচ্ছ। মীর আলমকে যেন শাস্তি না দেওয়া হযঃ পুলিশ 
ক $পক্ষকে গাঙ্গা এই শহবোধ জানালেন। জোহানেসবাগেঁব পথের যে ধুলি 
পেদিন প্রথম সঙাগ্রীব রক্তে বউ'ন হযে উঠলো, সে ধপিকে তিনি তার 
জ।বনের আর-একটি সুমহৎ '৬বসার বেদিবারূপেই মনে বরলেন। প্রার্থনা 
করলেন গান্ধা-ঈথ্বেব কাছে প্রাথনা কবি, ঠিশি আমাদেব মত্যপথে 
রাখুন। আর আমাল এই বক্তপান্তে ছিশ-মুসলমান যেন মৌহা্ে্য যুক্ত হয ।” 
চারিদিক থেকে আধার ধিরে ধরেছে, তাব মধ্যে তুমি প্রেমজ্যোতিরূপে 
পথ দেখিযে মিষে চল--আপিডেব এই গানের সবটাই সত্য হযে উঠলে|। 
কয়েক মাম পরেই গান্ধীকে আবার আধাব থর ধরলো! এবং গান্ধীও আবার 
সত্যাগ্রহ করলেন। কারণ জেনাবেল শ্মাটুস্‌ তার প্রতিশ্রতি মত কাল।-কাম্ুন 
রদ করাশন না। 


নতুন আগুনের শিখ! 

ছোহানেসবার্গের হামিদিখা মসজিদের সন্মুখ অঙ্গন এক নতুন আগুনর শিখা 
দেখ! গেল। দশ আ্ুসের ছাপ লাগানোদুাজার পাশের চিতাবহ্ছিভাগতীয়ের 
জাঠীয অপমান যেনভক্মীভূত হচ্ছে । কাল|-কাছন অমাঞ্ত ক'বে শতশত ভারতীয় 
সত্যাগ্রহী গেল কারাগারে । আর গান্ধী? সম্মুখে জহবী পেছনে প্রহরী, 
সত্যাগ্রহী গান্ধী কয়েধার বশে এবটি পু'টুলি হাতে নিযে প্রিটোরিযার পথ ধরে 
হেঁটে ডেটে এসে দাজাডন জল ফটকে, তারপর ডিছবে | খুশী-স্বভাবেব 
অপরাধীদের ভগ্ঘ নিট এক নির্জন বুঃব্র মধ্যে বর্দী হযে রইলেন গান্ধী! 

কিন্তু ঘটনার প্রনাহ নির্ভন কুঠুরির বাদ্তব স্বীকার বরে না, ইতিহাসের হাতে 
হাত-কড়া পরিয়ে দেবার উপায় পৃথিবীর কোন দণ্ডধর শাসক আবিষ্কার করতে 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৪১ 


পারেননি । দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতায শ্রমিকের মাথা তিন পাউও্ড টাঝস (দিষে 
বাধা, সকল ভারতীযেব মন্ুঘৃাত্ব কা“ 1-কাহুনে শুঙ্খলিত--এই শৃঙ্খল চুর্ণ কবার 
জন্তই শৃঙ্খল পরণের আগ্রহ হাজাব হাজার ভাবঙয়কে সত্যাঠ্হী করে 
তুলেছে। ছু'মাস পরে গান্ধা মুত হলেও এ সত্যাগ্রই থামে না। তিনিও 
সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করেন না। 

এর মধ্যে শোনা গেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় চাবটি কলোনি “ক সঙ্গে যুক্ত 
হযে একটি রাষ্্রা ইউনিযন হবে | দর্্ষণ আফ্রিকায ইংখাজ সমাজ ও বুযন 
সমাজ, উভযেই এই ইউনিযন গনেব সমর্থক । জেপাবেন ্াটুস্‌ ও নারেল 
বোথা উভযেই এই উর্দেশ্ব মধ করাব জঞ্ ছেপুটেশন নিষে চলে গেলেন 
ইংলণ্ডে বিটিশ গবর্ণমেন্টের দববারে। 

প্রবসী ওাবহ।খ সম[জেব চক্ষে এই ইউনিসন গঠনের সঙ্তাবনা একটা 
আশঙ্কান.গ দেখা ধিণা। খার| ভারতাখেব কাছে মাথা-ট্যাক্স আদায করে? 
যার! কালা-কান্বন দিযে ভার হা ধম।জকে অতিষ্ঠ করেও যারা দঙ্গিণ আফ্রিকায় 
এসিয়াশাপীর আগমন নিরোধ কাব এ তা সেই বর্ণাবদ্ধেমবাদের ইউনিযন। 
উউনিযন হলে ভাতায় সমঞ্জেব অবস্কাকে আরও অবনত রে ছাডবে। 
গান্ধীও চললেন ইংলগ্ডে তাবতাষপক্ষেব ফেগুটেশন নিষে। 

প্রিটোধিযা জেলের বন্ধ কুঠবি, আর তার কর্পন গত্বই যুদ্ধ সমুদ্রে 
ভাসমান জাহাজের কেবিন। গান্ধী ইংলগ্ডে গোপন "জার ফিবে এপেন। 
ব্রিটশ সাআ্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে তখন এ গান্ধীকে ঠিক টেনধাব মত শঙ্ছি ছিল 
না। সাধারণ ব্রিটিশ জণহ।ব পক্ষেও '5খন সত্যাগ্রহী গাঙ্জীকে বুঝবার মত 
আগ্রহ ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এবজন হগ্ডিযান ৭র্জিঠেটর কঠকগুলি 
প্রিভিলেজ আদায়ের জন্য এসেছিল আর চপে গেল-এর বেশী কোন তাৎপর্য 
গান্ধার আচরণের মধ্যে খাবিষ্কার করার মণ দৃষ্টি তাদের ছিল না। 

গান্ধী গিখেছিলেন একটা দাবী নিযে, ফিরে এশেন শুন্য ই, ব্যর্থ 
হযে। কিন্তু এই যাওয়া-আস!ণ ব্য হাব মধ্যে গাঙ্ধাহের বিছুহ বাথ হলে! 
না। কারণ এ দাঝ|টই গাস্থী-্বরূগের পরিচঘ নয। ছ্যং গার্ধী তব পাট তিক 
আন্দেলনেব দাবার চেষে তখন অনেক উধের্বউঠে গেছেন, মহাযোগীকে যেমন 
তওুলকণ! ভিক্ষা করতে হয না, "দাবীর ূপ ও পরিমাণ ধিয়ে ঠেমন তার 
বিরাটত্বের পরিচয় পাওষা যায় না। 


৪২ অমুতপথযাত্রী 
অন্তরের স্বরাজ 


বাইরের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্যে সেদিনের গান্ধীর সত্যাগ্রহ যেরূপে 
যতখানি অগ্রসব হযেছ দেখা যাষ, তার চেষে অনেক বেশী গভীরে সে সত্যাগ্রহ 
তখন প্রসারিত হযে গেছে ঠার ব্যক্তিগত ক্দীবমে। দ্বাটসৈর কানা কাহনের 
বিরুদ্ধে মে সংগ্রাম, তার চেয়ে তার আমজয়ের সম্গ্রামের ইত্তিভাম অনেক তীত্র 
_কঠিন দুরূহ ও পরীক্ষাবহুল। তার সত্যাগ্রহের ইতিহাসপাশাপাশিছুটি ধারায় 
প্রবাঠিত হযে গেছে । একটি জনতার ষ্ঠ জমতাঁকে নিয়ে জনহিতবিরোধী 
অপশক্তির বিকদ্দে । আর-একটি তার অন্তরের একাক্ছে নিজেকে নিযে, ব্যক্তিগত 
জীবনে -সকশ রিপুও সন্বোহের বিরুদ্ধে । জনতাকে নিষে তার সত্যাগ্রহ 
অভিযান মাত্র ছুটি নছর আগে আনভ্ভ হখেছে এবং তখনো! চালছে। কিন্ত 
অস্তরবের সন্যাগ্রঃঠ আরম হযেছিল বহুদিন আগেই, দেই শিরস্তর পরীক্ষা ও 
প্রয়াসের একটা অধ্যাফ এখন সম্পূর্ণ হযেচে। গান্ধী এখন ব্রতী, তার 
উপলক্িগত নীতিকে ত্রতরূপে তিনি গ্রহণ কল সক্ষ” হামেছেন। 


আচারশুদ সত্তৃভদ্ধিঃ- অর শব্ধ হলে সন্ত শুদ্ধ ভষ, গাঙ্কা ও।এ জীবনে 
এই সাত্তিক আহারের আদর্শ মফল করলেন । শুধু নিরামিলাহার নযঃ আহারে 
“অধ্যাদ? নীতিকেও তিনি গ্রহণ করলেন । দ্িহ্বাকে স্বাছত| দিযে সেবা! করার 
জন্ত আহার নষ, বেঁচে থাকার জন্য আহার | উপবাসের প্রযোজন ভিনি উপলব্ধি 
করলেন, শুধু স্বাস্থা-নীতির জন্য নয । উপবাসে দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ হয, ইন্দ্রিয- 
বিকার মন্দীভূত হয । গান্ধী উপবামকে অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন | জীবনে 
প্রার্থনার মাধূর্য তিনি উপলব্ধি করলেন, কাবণ ঈশ্বরনির্ভরত! এখন পরিপূর্ণভাবে 
তার অস্তার এসে গেছে। 'জগাহানেসবার্গের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তিনি প্লেগ- 
পীড়িত মাহমকে সেবা করলেন । কুষ্টরোগী এল তার বাডাতে, তিনি তার ঘা 
ধুয়ে ওষুধ দিযে দেবা করলেন। ঠিনি সম্পদনঞ্চয ছেড়ে দিযেছেন। সর্ব ধার্ম 
সমভাব তার এপে গেছে। অল্পৃশ্ব গারিষা অতাথ রয়েছে ভা বাড়ীতে, তিমি 
অতিথির প্রশাবের পাত্র ণিজ হাতেপরিষ্কার করলেন । কাধিকশ্রম তার গ্রীবনের 
অন্ততম ব্রত হয়ে উঠেছে, তিনি ফিনিক্ের চাষী । স্ত্াতীর কাছে এখনও প্রিষ 
শিষ্যা মচিব সখী ও গৃহিণী, কিস্ব এ দাম্পত্য আসক্তির সম্পর্কে বাধ! নয়। গান্ধী 
এখন ব্রহ্মচারী । দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গান্ধী পূর্ণ স্বাবলম্বন এংণ করেছেন, তিনি 
নিজেই নিজের ধোপাঁ, নিজেই নিজের নাপিত। ব্যারিস্টারী ক'রে বিত্ত অর্জন 


মহা! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৪৩ 


করাব প্রযাস ছেড়ে দিলেন। তাব চিত্তে ক্ষমা ও কর্মে অহিংসা। সংযম ও 
অনাসক্তি তাব দেহে মনে ও বচনে প্রতিষ্টি 5 হযেছে । পরধল বর্ণবিঘ্বেষেণ দোশ 
তাব চিত্তে কোন বর্ণত্বেধ ছোপ লাগে না। বুণং গলুণ মুত তিনি অভিনব 
সৌনর্য দেখাত পান। শ্বেত গবর্ণমণ্ট তাকে আধা 5 কাবছে বিশ্ক কত 
শ্বেতকাযকে ৩নি একেবাবে কাছে টেনে এনে আহত কবে ফে-€ ন। গান্ধী 
(ণ্হধাধা মান্ৃষ, গান্ধী ভাব শ'য মাচুষ। গান্ধী হিন্টধঠে খাদ ঠবু দিশা যায 
(যঃ দদহী হওযা। ও হিশু হওয়াণ পে।ন জন্ষাব ৩7 বশাপ। » দশকোধ ও 
ধমবোধ(কে নাম, রূপ, আমঙন ও মংজ্ঞাণ মধ্য সাব্দ। বণতে শাখছ না। 
জবনকে এহাব্র রূপে এবং কমকে যঙ্ঞক্পে তিনি উপশা বা দেন যেসব 
জীবনক খণ্ডিত কবেঃ বৃহৎ হতে বিচ্ছিন কবে, (অ সস বদের তভিতবাদাযই 
আসুক, আব দশ জারি বা ধর্মে তিঠব দিণ্য য*ই শাঙাবিকঞ্জাপ ানুকঃ 
তাকে পাত ৩ কবাব প্রধামকেই বিতিনন ব্রঠক্ূপে গাঞ্ধ গ্রহণ কাণছেন। 


নিঠ্য ও নিষমিত আচবণে এই সংস্কাণমুক্তিব প্রথাস ওশা তিক অনুশীলনের 
বিময ক'বে াখলেন। নাতিকে এইতা(ব ব্রহরূপে চর্চা কবে আমশকিব 
বিকাশেব পথে বহু দূব অগ্রসব হযে গেছেন গান্ব' | দক্ষিণ আ'ফকাব জাবনেই 
সন্যাগ্রহী গান্গী এই মতোন আশঙাল পেষেছিণেন- আধশঞ্চির দ্বাব! 
আম্মশ।সনই হলো প্ররুত স্ববাদ। 


হিন্দ স্বরাজ 


কিলডোনান ক্যাস্ল্‌ নামে জাহাজ এগিয় আলছিন উধাথ সমর শাঙি 
দিষে, দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে | কেপঈাউনেব বেশাভৃতি দেখ। দ্বার আগেই 
এই জাহাজেব এক যাত্রী একটি নতুন মংহি৩] বনা স* [পু কবলেন-"পহন্দ, 
স্ববাজ”। গান্ধী গিয়েছিলেন ইংলগ্ডে ভাব "যে দাধার দেপুটেশন শিয়েঃ ফিরে 
এলেন ব্যর্থ হযে। বিটিশ অধিবাজেব কাছ থেকে কোন আশ্বাম বা প্রতিশ্রাত 
তিমি আদ্ায কধতে পারেননি | যাবাণ সণয় ডাব দাবা ছিল দর্িণ আফ্রিকা 
প্রবাশী ভারতীযেব অধিকাবেব দাবী! ফেববাব সময ভাব দাধা ফুটে উঠলো! 
ভারত ইতিহাসেব দাবীরূপে । হিন্দ, গববাজবৃহত্বব এক লক্ষ্যের দ্ুপ ডাব চিন্তা 
বিকশিত কৰে প্রস্ফুটিত হযে উঠলো । ফিবে এসে তিনি কালা-কাহনপীড়িত 
ভারতীয় সাঁজকে কোন ব্রিটিশ প্রঠিশতির স্ুদংবাদ উপহার দিশা পারেননি । 


8৪ অমৃতপথযাত্রী 


উপহার দিলেন এক মহত্তর সভ্যতার লক্ষ্য- হিন্দ, স্বরাজ। ইংরাজের অধীনতা 
থেকে তার চবর্ষের মুক্তি নিশ্চয় চাই? কিন্ত শুধু ইংরাজের অধীনত থেকে মুক্তি- 
লাভ করাই একমাত্র মুকিত নয়। স্বরাজ্য নিজের মনের রাজ্য; তার চাবি 
মত্যাগ্রহ ব! আন্নি? শক্তি। হিন্দ খরাজ এক অভিনব সমাজন'তি, অহিংস! 
ও শির্ভর নাতির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতি ব্যক্তির স্বরাজ ও প্রতি জাতির স্বরাজ। 

এই হিন্দ, খরাজের ধ্যানের মধ্য দিযেই গান্ধী আর-একটি ব্রতের সাক্ষাৎ 
পেলেন--“দেশী' | এহ ্বপেণী হিন্দ, স্বরাজ 'মাদশের একটি প্রধান ভিত্তি। 
স্বদেশী অর্থ নিছক দেশীখ পণ্য ব্যবহার নয়। অর্থনাতির এক নতুন দিগ.দর্শন 
এই “স্বদেশী? 

১৯১* সালে ইংলগু থেকে ব্যর্ডেপুটেশন যে গান্ধী আবার দক্ষিণ 
আফ্রিকার মাটাতে পদার্পণ করলেন, সে গান্ধীর মধ্যে তখন বিরাট আধ্যাপ্িক 
ইতিহাসের খস্ত্রময় একটি অধ্যায় পূর্ণ হযে গেছে। 


অহিংস! সত্য অস্তেয় ব্রক্ষচর্য অসংগ্রহ। 
শগীর-শ্রম অস্বাদ সবত্র ভয়ব্জন ॥ 

সর্বধমী” মানত্ব স্বদেশী স্পর্শ-ভাবন|। 

হা একাদশ সেবাবা' নতত্তে' ব্রত নিশ্চয় ॥ 


একাদশ ব্রতে গঠিত গান্ধাজীবন মামুষের ইতিহাসে এক বিরাট পরিণামের 
লীলাষ উৎসগিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত । 


আবার সত্যাগ্রহীর যাত্রা স্বুক হয। তার পুতি পদক্ষেপে পরম নিভভীকের 
দৃঢ়তা, ঈশ্বরনিভরচিতে অপূর্ব প্রশাস্তি। এক অতিনস্্ ুর্জয়ের মুতি, ঘটনার 
পর ঘটন। ভেদ ক'রে পথিক নিরস্তর পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। 


অভিযান 


ফিনিক্স থেকে নিউ ক্যাসেল, নিউ ক্যাসেল থেকে চার্লস্-টাউন, চার্লস্‌-টাউন 
থেকে ভোকত্রাস্ট--পথের পর পথ অতিক্রম ক'রে সত্যাগ্রহীর দল চলেছে। 
পুবোভাগে গান্ধী । দক্ষিণ আফ্রিকার ধূলিময় পথে ছয় হাজার নরনাবী ও 
শিশুর এক মহা অভিযান। ভারতীয দোকানী, কেরানী, কুলীঃ চাষী ও 
গিরমিটিয়া। ধিনের পর দিন প্রতি হুর্যোদয়ের সঙ্গে যাত্র। আরভ হয়, সুর্যান্তে 


মহাত্মা গাঙ্গীর জীবন ও নীতি 8৫ 


ক্ষাস্ত হয। আফ্রিকার রাত্রি ছ"হাজার অপমানিত এসিযাবাশীর ক্লান্থ দেহকে 
খোলা প্রান্তরে ঘুম গাডিযে রাখে । আনার যাত্রা! আরভ ₹য। 

এ অভিযানে পদে পদে কঠ ক্লেশ, কত বাধা, কত আঘা», গেপ্তার ও 
হুমকি । তবু তারা চলতে থাকে । কঠ অক্ষমতা গাদী এই যাত্র।প্থেই মাত 
ল|ত করে, অছোজাত শিশু-এমিযাকে কোনে কবে আনাৰ গথ চলে। কেউ 
ৰা রোগের প্রকোপে যাত্রাপথেই শেম নিঃশ্বাস ছেণে মুত বরণ কবে। 

কেন? কিসেব জন্ত এ অর্থান ? 


তিন পাউণ্ড মাথা-ট্যাক্সের আইন' «রশ আঙ্গুলের ছাপ-দওয। গাস নেবার 
আইন ও এমিযাবাপীর আগমন নিবে।ধ মাইন, এ ঠহিন আইন গো ছিলই। 
তার ওপর আর-একটি আংন জারা করা হযেছে । খুস্ধষের অঞমোদিঠ 
পদ্ধতিতে যে বিবাহ হযেছে। সেই শিবা ছা। মার কোন পঞ্চ চিতে শিষ্পনন 
বিবাহ আইনতঃ খর হনে ন|| অর্থাৎ হিন্দ, মুমলন।ন ও পাশ ধ্বিধির 
অনুমোদিত প্রধায বিবাহিত যত দম্পতি দক্ষিণ আফ্রিকা আছে, ঠাবা এই 
আইনের চক্ষে আর দ্বামা-স্্রা নয । হতরাং প্র মন্তানেণাও আইন 5: 
অবৈধ । দক্ষিণ আফ্রিকার কে।ন ভারতাঁধ পিতার মম্প্কিতে গাইন5: তার 
সন্তানের অধিকার রইল না। মাইনের জোরে ভারতাষের মঙুযুতুকে ধর্সিণ 
আফ্রিক| গবর্ণধেন্ট সকণ ধিক দিবে আক্রমণ করেছেন। এই পুগ্জাতু 5 কালা 
কান্থনের অপমান থেকে মানুশের আমাকে উদ্ধারের জগ্গ গান্ধা আবার 
অ।ইন অমান্য আরভ্ভ করেন। তার আহ্বানে ভাব গ'য নার।সনাজ ও গৃহস্তাপী 
ছেঙে অংখ্রামে যোগদান করপন | শিউ ক্যাগেলের কযলাধণিব তারায় 
শ্রমিকের! হাজারে হাজারে কাজ ছেঙে দিথে সঙাঙহে যোগ ধিল। 

সত্যাগ্রহী মেয়েদের ০ হলো! গান্ধার আবনলঙ্গিনী বত্রবা& জেলে 
গেলেন। সত্যাগ্রহী মেয়ে, বন্দিশী ভাশিয়ান্ম! েলঙ্গীবনের দুর্ভোগের ছাঘাতে 
বাইরে এমেও কদিনের মধ্যে মবে গেল, কিন্ত ভসিমুথে । অভিযানের পথে 
একটি মেয়ের কোশ থেকে তার শিশু-সন্তানটি স্রোতের গলে পচে আপুশ্য হয়ে 
যাষঃ তবু তার পথ চলা! স্তব্ধ হযনি। 

একবার ভোকক্রাস্টে আর একবার স্ট্যাণ্ডার্টনে, গান্ধীকে দুবার খ্রেপ্তাঃ 
ক'বে ছু'বারই জামিনে ছেড়ে দেওয় হয। জামিনে ছ।ড! পেষে গান্ধা আবার 
অভিযান চালন1 করতে থাকেন। 


৪৬ অম্বৃতপথঘযাত্রী 


১৯১৩ স|লের নভেম্বরের এক অপরাহ্ে হেড্লবার্গ নামক স্বানে একটি 
ঘোড়ার গাড়ী এসে গান্ধীর সম্মুখে থামলো । পুলিশের গাড়ী, গান্ধীকে গ্রেপ্তার 
ক'রে পুণিএ ্র2 গাঙা ছুটিযে উধাও হযে গেল। 

তিনমাস ছেল »লো! গান্ধীর । গান্ধীকে জেলে দিযে কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন 
যে, সঠ্যাগহের আঙণ মাথাটি কেটে সরিষে দেওয]| হলো! | কিন্ধ দেখা গেল 
যে, অভিযান পূর্বের মঙই চলছে । 

[কঞ্ঠ ঘটনা? আবেশ ধারে ধীবে একটা শান্ত বিরামের দিকে নেমে আসতে 
থাকে । তার কারণ এ নয যে, গার্ীর অতিযাত্রিবাহিনী ক্লান্ত হযে এসেছিল। 
স্মাট্সের মংঘষপবাযণ ত্য নত হযে এল আপোষেব জন্ত । তার পরেই 
নষ্পার্ড, যে মিষ্পছি দক্ষিণ আক্রকা-প্রবাসা গান্ধার দার্ঘ একুপ বত্মরব্যাগী 
সংগ্রামের জযযুঞ্* উপসংহ।র। তিন পাউগু মাথা-ট্যাক্স উঠে যায; ভারতীয় 
বিবাহ-পদ্ঘত আইন৩: স্বা$৩ হয এবং পর্ষিণ আফ্রিকায় ভার এাষেপ প্রবেশ 
সম্পর্কে সাটিাফকেট প্রথার পরিবঙন করা হয। 

দক্ষিণ আফ্রিকাৰ অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত। গান্ধাব মনে ভাবন্ভুমির 
ডাক অনেকদিন আগেই এসে পৌছেছিল। যাই খই করেও যেতে পারেননি, 
বরং গিয়ে বার বার ফিরে আলতে হযেছে। এইবার বুঝলেন, সাত্যহই যেতে 
হবে। 


মধুর স্মৃতি 

দেশে যাবার জগ্ঠ প্রস্তর 2 হণেন গান্ধা । ব্যারিষ্টাররূপে বিষ উপার্জনের 
জন্য দক্ষিণ আজ্রকায ধার গ্রযেনঃ যাবার শখখ মঞ)।ন।র এও তাপ রূপঃ দেহ 
ও মন ছই-ই। অর্ণথশির ধেশ থেকে তিনি এক কিক মোন। নিষে গেলেন 
না। যেন বনম্পতিখয আফ্রিকার ছাযার 'স্নপ্কতা ও লবঙ্গোগ্ানের মৌগন্ধা 
নিষে এক শুৰ্সত্ব নরোত্তমের পুণ্যনুতি চললে! পশেব ধিকে। 

-যে আফ্রিকা আনিএকুশ বৎসরকাল কাটিযেছি, মেখানে অজশ্রমধূর ও 
তিজ্ত অভিজ্ঞতার ভিতব ধিষে আমাগ জাবনের যাত্র। অগ্রমর হযেছে, যেখানে 
আমি ্জাবনের কাম্য কি জানতে পেরেছিঃ সেখান থেকে বিদায নেওয়া বড় 
কঠিন ও বেধনাকর | তবু আমার মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভাবতবর্ষে গিয়ে 
গোখশৈর অধাঁনে দেশের দেব! করার সৌভাগ্য লাভ করবো 1 


মহাত্া। গাঙ্ধীর জীবন ও নীতি ৪৭ 


ক৩ মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞ গ1। ভাব কাছে ছুই-ই জাবন দেবতার উপহাগ। 
তিন্ত অ।ভজ্ঞতা তাঁকে শুধ। কবেছে, মধুব অভিজ্ঞত। তাকে মধুবতব বখেছে। 
সে মাধূর্ষেব ইতিহাস তাৰ শ্ৃতিপটে বর্ণময আশ্িম্পনের মত ক৩ ছবি একে 
গিয়ে গেছে। 
টপণ১৭ আশ্রমের মধুব স্মৃতি | সদূব কিষাব খবিকন মনা টলস্টয তাব যে 
আশ্বাসেব বাণী পাঠিয়েছেন, সে আশ্বাণ তাব জাবনে এক লংন হগোবনেব ছায়া 
এনে দিপ | তিনি প্রতিষ্ঠা বখণেন টপষ্য আএম। এই ন হন ৩গোবনে কাত 
ভাতি ও +5 ধমেব সাথী সেবক ও সহচবেব অগ্ডবজ হাখ [ঠনি প্রতরূপে কাযিক 
শ্রমের |] কবলেন। কত অহিংণাব পথাক্ষা। বত সেবা ৭ শিক্ষা । আশামক 
গান্ধাণ *গন্তাব পঞ্ছতিই বা ব। জানব | এখানে তিনি ছুতাবের কাজ, জুতা 
তৈয়াবীব কাজ শিখলেন। পঞ্চ্ছিদ গিবনিটিয়া মু।(বব মত। পারিবারিক 
স্ীবনের নতুন মাপর্শ, দাম্প হা জাবনেব নতুন আদর্ণ, ।বলাহেব নতঁন আদর্শ 
আশ্রমবামী নখনাবী ও শিশু জবনে ঠিনি কঙ নতুন পাঙ্ষা কণলেন। 
চাকৎসাব নতুন পবাক্ষণঃ শিশুশিক্ষাব নতুন পবাক্ষা! মাহৃষেব জাবনের প্রতিটি 
প্রয়োজন বিজ্ঞানকে তিশি নঠন ক বিচাৰ কখলেন। 
তি'স কি ছিলেন, আব কি হযে গোছন+ এসব স্বৃতি সে» বিবাট 
পথিগ!ধাস্তরেব এক একটি মধুখয় আলেখ্য। গান্ধীর আহ্বাশে ফিনিক্স ও 
ট্রা্সঙালেব ভাবতীয জনশী-জাযা-এহি তা দশ যখন নত্যাগ্রজেণ জগ্য প্রস্তুত 
ইযেছেশঃ মই সমযেব একটি স্তুতি ঃ 
বস্তগ্বাঈ-_তুঁদি আব মব বোপধেব সঠ্যাগ্াহ যোগ পাবাগ জন্ত ডেকেছ। 
কিন্ক ছুঃখেব কথা, তুমি আমাকে কোন খবখ পিশন|। আমার 
মধ্যে কি এদন ছবশত| ধেখনে যে আশি সঙ্যাগ্রহে যোগ ধিতে 
পাব.বা না! বলে তুমি মনে কখেছ? 
গাঙ্ধা_ তোম|কে ছঃখ দেবা কোন ইচ্ছে আমাব নই, (তোমাৰ শষ্ভিতে 
আশ্বাস কাব ব্যাপাবও এব নধ্যে নেই । ভুমি সত্যাগ্রাহ যোগ 
দিলে আমি খুসীই হব। কিন্তু আমাব কথা তুমি সন্চাগ্রভ করতে 
যাচ্ছ, একথা ভাবতেও আমাব ভাণ লাগে না। নিজেব মন থেকে 
তাগিদ এলে, মিজেব মাহনেই এধবণেব কাজে অগ্রমব হতে হয়। 
_ ০ শএগিষে গিয়ে যদি তুমি হার যান, কোটে দাড়িয়ে কাপতে থাক, 


৪৮ অমৃতপথধযাত্রী 


জেলের ছুঃখে মুস্ড়ে পড়, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে 
দেখ? তখন ঠোমাকে কেশন করে আমি আশ্রঃং দেব? পৃথিবীর 
সম্মুখে আনি দাডাবোই না কেমন কবে? 

কন্তরবাঈ--যশি হার মেনে পালিযে আলি, তবে আমাকে ঘরে স্বান দিও 
না। আনি এ লড্ভাইযে যাবই | 

গান্ধী-আর-একব।র 2৬বে দেখ । 

কম্তবব।ঈ--বাণ বাব ভাববাখ কিছু নেই, আমি সত্যাগ্রহে যোগ দেব। 

গান্ধা--এস। 


প্রত্বপরাষণ প্বামী খোহনদাস অন্তঠিত হযে গোছন কবেই, এ দৃশ্বে আব 
তাকে থুঙ্গে পাওয়া যায না। থাম্পন্য সম্পর্কের এক নতুন আদর্শ ভার জীবনে 
সফল হযেছে | স্বামী-স্ত্রী পথম্পবেব হখছুইখেব ঠাগী, তবু আবা পবম্পবের 
অধীন নয়। স্ত্রাব ইচ্ছাকে অগ্রাহ কাধ অপিকার গামীব আছে, তেমনি 
স্বামীব ইচ্ছাকে অগ্াহ করাব অপ্নিকাব স্ত্রীব আছে। স্বাগী-স্ীব “স্বাধ।ন? বন্ধান, 
দাম্প ঠ্যধমেব এই নতুন আদর্শকে গান্ধ। আবিফাব কবেছেন। 


নতুন সভ্যতার সংহিত। 
শত শধুব স্ৃতিসমাকার্ণ এই আধিকাভূমি থেকে চলে যেতে বেদনা হবেই, 
কিন্ত ভাবতশ্ুমি তখন তাকে ৬।কছে | হিন্দ স্ববাজের আহ্বানে তার চিত্ত 
ধবনি৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিশি মহৎ +।তি কবেছেশ। কিগ্ত তিনি শ্বধং সে 
কাতির চেযে মহৎ। তাই বুঝি ঙাখ জাবনেব রথ নিষত ধাবমান । উর চিত্তের 
মত ভাব কর্মক্ষেত্রও নিবন্তব প্রসাবিত হযে চলেছে। হিন্দ স্বরাজ ভার এই 
প্রসারিত কর্মক্ষেত্রের পৃবাভাস। হিন্দ, শরাজ ভান নবোপলন্ধ সমাজবিজ্ঞান; 
তাব থিওনা ও প্র্যাকৃটিস, তাব লক্ষ্য ও পথাধ মূনহত্রগুণি তিশি স্থিব কবে 
ফেলেছেন | হিন্দ স্বরাজ নামে তার এই সণহিতাব মধেই তার ভবিষ্যৎ 
কর্মসাধনার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায! কোথায সঙাতাব গলদ, অবনত 
ভারঠেব ছুঃখেব মূল কোথায়? কেন ভারতের রাধ্ীয দ্বাধীনতা৷ চাই, কি 
পন্থায় ও কে।ন্‌ পঞ্চতিতে ? হিন্দ, স্বরাজ সংহিতাষ "রই বিশ্লেষণ, হিন্দ, স্বরাজ 
এক নতুন সভ্যত। প্রতিষ্ঠার সন্বল্প ও উদ্যমের বিজ্ঞান । 
“আধুনিক সভ্যত। একটা অধর্ম। :**' এ মভ্যতা| আমর! ইংরেজের কাছ 


মহাত্মা! গান্ধীর জীবন ও নাতি ৪৯ 


থেক গ্রহণ কাপছি-"* ইংখাজেব স।শকে আমবা মেনে শিয়েছি 
বলেও হংবখাজ আব ওপৰ 1” ববছে ও ₹বতে পারছে 1০, 
ভাখতেছ ংবেসশ!সল ভাব ধনাবাহ বট, ঘ বেগেছে 1 ভাবতেন 
৬াাণ হতো ১10৮ 221 ব্তকি ৩ রখ হব হিশ ও মুসশমান এক 
৪51 ধশাডিন ৮৮ ১ সাত টি হব যা শা।, ***জধুশিক 
সভা তা শগীতব গাব প্র 255 শা 1০ প১শান মতা সন্।লেব 
উকীন শাওডাব 9 গঞ্জ সত সা ১1, মশা এব অথ 
শোষণ কবায গাঙগ | ব[51উপ।শা 9৮৪ জশাচ বাধ বুদি কবিষে 
গ]বিক1শিবাহ বাণ । আধুনা হাস হান বেশণাথ আদালত 
কাখখানা, এশা ব ১৫1 নীতি বি বব, শব সশাজকে 
শোন? কখাণ বাপল্তা 1১০০ বড কড় শং চশণ। ব ও মিথ্যা যাধ 
শাঙাব ব্যাপাপ। এব দাও ৮১ রখ শার|ণকে থু কৰি ছে আুবিপা 
পাষ। ৮৮ শুধ আক্গব নাকি শিক্ষ 2 দত ফায শা । নৈতিক শিক্ষাই 
প্রথশ ও প্রণান শিক্ষ। | "ভবে শা ভাবার ব্যপ্তাৰ আমাদের খণা 
কবে ধাশতে বেধে খে ॥ *শাহন্া। ভিবতের বাধ্রতায। হওয। 
উচি৩।***ভাবতবষ থেকে গংবাজ ১খবথ একনি ৮ণে নেশে আমবা 
অনাথ ভ.ব যাব শ।। আমাবে বা বার জগ আমাদের দেশে 
হংবারজব থাকাব অথ তামাণেখ 2বণা বরে বাখা ।***গোলাবাকদের 
সাহায্যে আশবা ৬»ংখা্কে সবাতে পাববো না 1১ সা যখন 
এঞাব ওপ৭ জুলুম করেনঃ প্রজ্গাথ পঙ্ষে তখন মে বাজার সহযোগি ৩। 
ছেড়ে দেওয়া] উচি ৩--এবই নাম » ৩)1এহ । যেআহঙহন আমাদের 
বিবেকেখ বিবোধী ৩1 মানত কবা ঈহুযুখেব পক্ষে ক্ষতিবর। 
বিদেশা পশ্য এবং বলেব বা পণ) বজন কবে হাতেতেবা দেশজাত 
পণ্য সামগ্রী এবং ৯বকা ব্যবহাব কবা উচ21-- এই শিদেশার 
ভেতব দিযে হ্বেবাজঃ লাভ হবে|" -* সন্যাগ্রহ বা আগ্িক শক্তি 
তোপের চেষে বেশী শক্তিশালা অস্ত্র ।****শস্বাধানতা ও স্ববাজ লাভে 
এই স্ত্যাগ্রহ আমাদের সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র হওয়! উচি ত।****, 
খুনাখুনির পথেষে স্বাধীনত। আসবে তাতে এ্রজাপাধারণের কোন সুখ 
আসবে না। আধুনিক ইংরাজী সভ্যতাব পাতিশীতি হলো 


৫০ অমুতপথষাত্রী 


মান্থসেব ভোগেচ্ছ। পৃ্ধি কর, প্রতিযোগিতা স্ষষ্টি করা, কর্মহীন অবসর 

সষ্টি কব! এবং কর্ষের নবপ অশাস্ত করে তোবা,অর্থাৎ সব কাজকেই 

»গ]দ ব বেগ দ্বার। চালিত ক?রে একটা অতিদ্রভ'ত ও অস্থিরতাকে 

মেবা নণা।*-ণর ফলে সভ্যভার চরিত্র বিকৃত হযেছে ।***আধুনিক 

আাবঠবয এই বির *চপিজ সভ্য হাকে গ্রহণ করেছে ।'*'কিন্ত ভাবতের 

শিজ সভ্যতা যা ছিল,শে ঘতাতা ছিল নাতিমলক, ঠার মধ্য চরিত্রের 

এখয ছিল।' **ভানশীয সও'তারৃষ্টি ছিল নীতি দুঢ কথার দিকে। 

**গধুনক সভ।গ হাবতেব পক্ষে এক ব্যাধি স্বরাপ ।****এই 

স্যাধি ঠেকছে মুগ হায় নাতিমম্পন মঙাত] প্রতিষ্টা করাই হবে 

৩” এপ পক 1৩ লাগ্রহ এই পক্ষ্য লাভের উপাষ******এই 
লক্ষাহ হলো গবাজ।” 

গাব 'ণাজ” এক নতুন সত্যতার আদর্শ, এবং তাবস্বদেশঙুমি ভারতবর্ষই 

সেই যন্্স্থল যেখানে ওকে মুন সাধনা হোমণিখা জাপতে হবে। 


প্রথম হোমশিখার আলো 

কিছুদিন পবে, দেশী |শনেব ঠতবা মোটা কাপঙের কামিজ ও পৃতি, আর 
আট আনা দাম এবটি াম্মাবা টৃপিঃ এই পবিচ্ছদে ট্রেনেব তৃঠীয শ্রেণীর 
কামর1 থেকে নাখপেন এক যাওঃ বাংশাব বোলপুব স্টেশনে । ইনি পুন। থেকে 
আমাছেশ। এই 2ভায শেশীব বাঞাটিব সম্পকেই ভারতের কবি এবীন্রনাথ দূর 
আমেরিকা থেবে চাঠ পিযে খোজ নিলেন-_-“আশা করি নহামা ও শ্রমতী 
গাধা! বোপপুরে পৌ-ছছেন |? 


এই শহাঞ। কদিন পরে মাহমেধাবাদে অন্পৃঙ্্দেব একট পল্লার পাশে 
এক আশ্রম স্থাপনা কারে তাৰ নতুন সাধনার প্রথম ভোমশিখাটি আললেন। 
আব পে মা1া$ ছড়িযে গেল মবখানে। চম্পারণের ছুঃখা কঘকের জীবন 
থেকে শাঃলব ণ্শমুছ গন। আহনেধাবাদেব কলেব মজুর ।লিকের বঞ্চনা 
থেকে রক্ষা খল । 

মহায়। গান্ধী | দক্ষিণ আফ্রিকা ছেডে বিলেত হযে ভারতে এসেছেন । 
যুকোপে তৎন প্রথম মহামমরের আগুন জলেছে। এ যুদ্ছেও এহাত্না ব্রিটিশ 
সাম্রাঙ্গোপ প্রতি সহাযতা বণ! করেছেন। ভারতধধে এগে তিনি তার 


মহাত। গান্ধীর জীবন ও নীতি ৫১ 


শ্রদ্ধাম্পদ গোখলের ভাত সেবক সমিঙির* মধ্যে “থকে জনপেবার কাজ নিতে 
প্রস্তুত হলেন। কিন্তু গোখলের মৃত্যু হয এবং মহাগ্াও আব ভারতসেবক 
সমিতিব অভ্তভূক্তি হওযার জন্য বিশেষ দাবী কবলেন ন। | এর একটা কারণ 
ছিল। “হিন্দ, স্ববাঞ্জে' আবিষ্কাথক দেখলেন যে তার ৩মেবক মিতব আদর্শ 
ও কমপন্থাথ সঙ্গে তার আপর্শ ও কমপঞ্থাপ ক্কগুলি মৌলিক পাথক্য আছে। 
দেই কারণে তাবতসেবক মমিন্ধি প্রাত যথেষ্ট শঙ্দাব এনোঙান বেখেই তিনি 
তিন্নভাবে উদ্ধমের পথ খুঁজে নিলেন। 

কষেক্জন সহকর্মী নিষে সহ্যাগ্রহ আশ্রম স্বাপনা কবেছেন। পাঠাদের 
দানের সাহায্যে এ আমের বধ নির্বাহ হয। কি্ত এই আখমেই একদিন 
এমন এক লক্ম।প আবিভাব হশো, যা ফলে দাতাবা দান বন্ধ কবে দিলেশ। 


দুই জক্ষমীর আবির্ভাব 

অস্ক্যঞজ বাপ-মাব কোলে ৯ডে ছোট এক অস্তাঙ্জগ (মযে আশ্রমে উপস্থিত 
হলে, তার নাম লক্ষমা। অস্ত মেয়ে লক্ষমাকে মভা ম। শুধু আশ্রমেই স্থান দিণেন 
৩1 নষ, পিতস্েহ দিয়েই তাকে কণ্ঠ।রপে গ্রহণ করে নিশেন। এর ফপে হলো, 
খাদের দানে আশ্রমের খবচ চলঠে। সেই উচ্চকুলোদ্ভব দাগাবা এই “অনাচাব, 
দেখে পান বঙ্ধী করে দিলেন । কিগ্ক এই লঞ্জা যে সত্যই মহাগ্নার আগজা। 
মানুষ মাহৃমকে অস্পৃশ্য মনে কে, তাও মাবার ধয়েপ নাষেঃ এঠ বেধনা তার 
পক্ষে ছুঃনহ হযে উঠেছিল | প্হি কক জন সব ঠে অধিকাব1”--এই বাণা বন- 
মমরেব মত |ব অন্তরে আকুণ হযে ছুটাছুটি করেছে। লহ তো ডাব সেই 
আকুশঙারই প্রতিযুাতি। 

আশ্রমব।মীদেব সঙ্গে মাশোচন| ক'রে মহামা সিদ্ধান্ত করগেন £ ঘিদি 
আমদের সমাজ থেকে বহিফার কর! হযঃ আর আমাদের কাছে যদি কোন 
অর্থসাহায্য না আসে, তবুও আমব। আহমেদাবাদে এ জাষগ! ছেছে যাব ন। 
অন্তাজ পল্লীতে গিষে তাদের সঙ্গে থাকবো? আর খ| কিছু পাওয়া! যাবে তারই 
ওপর নিঙর করে থাকবো, কিন্বা মজুরি কবে দিন চালাবো।? 

আশ্রমের সকলকে নিষে অস্ত্যজ পল্লার অভ্যন্তরে অন্থ্যজরূপেই থাকবার জন্ত 

উদ্ভত হলেন মহ্বাগ্, এখনি সময আকস্মিকভাবে এ £ শেঠের আবিভাব হলে! 
আশ্রমদ্বারে | আশ্রমের সাহায্যের জন্ত মহায্ার হাঠে তের হাজার টাক! দিয়ে 


৫২ অমৃতপথযাত্রী 


এই অপরিচি'ত শেঠ চলে গেলেন । তাই মহাত্মাকে আর চলে যেতে হলে না। 
বরং অভ্ত্যজ-লক্কাকে শিষেই ভাল ক'রে আশ্রম রচনা করলেন এই 
আহমেদাবাদেরই আব একটি স্ব7শ। 

মবরমতা নর্দ।র খালুকাস্তা বক্ষে জলস্রোতের রেখা দেখ| যাষ, দূরে ছোট 
ভোট মর্মপাকুল ঝাউবন, নিকটে মেন্টাল জেলের মণগ্ডলাধিত প্রাচীর । আর 
দেখ! খায কারখান।র উধবমুখী চিম্নি, আহমেদাবাদের কলচ1লিও ধনিকতন্ত্ 
আকাশে কালে নিঃখবাদ ছাড়ছে । এই কাপডের কলেখ গর্বে গবিত 
আহ্মেদাবাদের মুখেমুখি মহায়ার পবরমতা আমে আগ একটি লক্ষ্মীর 
আবির্ভাব হলো - ৮পকা লক্ষী । মেশিনের অট্রশব্ের মুগোমুখি একটি কুটীর- 
শিল্পের গুপান। “একজনের ল।তের জন্য বভ পণ্য স্থষ্টি অথবা বন্ত স্কানে বহর 
দ্বারা পণ্য উৎপাদন” 1--এই ছুই অর্থনৈতিক তত্র মধো কোনূটি সর্বহিত 
আদর্শের সহায়ক, মহা মরার মনে সে ধাবণা স্পষ্ট ওয়ে গেছে । ৩।ই ভাব আশ্রমে 
প্রতিষঠিত হলো টরক1, কোটি খুটাবেণ এশবর্ষের প্রতীক | 

মহাত্সার সত্যাগ্রহ ওখু ৭ই আ'অমিক শাক ব্রত্চর্য' ও স্থৈধের মধ্যেই সীম। 
বদ্ধ ছিপ না। ভারতের শান| দিক থেকে তীর ডাক আমছিল। বখনে। বা 
ন1 ডাকতেই নিজে উপস্থিত হচ্ছিলেন, যেখানে মাইমের অধিকার খবিত হযেছে । 
নির্যাতিত মানুষ যেখানে প্রতিবাদ কবতেও অক্ষগন, সেইখান। চম্পারণের 
'শ্বতাঙ্গ নীলকর চাশী-প্রজাকে নীল চাষ করতে বাধা করছিল" অথচ নীল 
চাষ ক'রে যে লা হয তাতে চাগ'র পেটের ভাত হযনা। টম্পারণে গিযে 
ভারতের কষককে সংখ্রামের প্রথম শিক্ষ! দ্রিলেন মহা । সবঝারা লিষেধাজ্ঞা 
অশান্ত ক'রে চম্পারণে রইলেন, চাবীকে জাগালেন । তীর প্রেরণাষ নির্যাতিত 
মুক যান মুখে ভাষা ফুটলো। গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার চামার সভাষ নীলকবের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলে! | শেষ পর্যস্ত নীলের দাগ মুছে গেল, 
সরকার চাষীর দাবী মেনে নিযে নীলকরের অগ্ঠায অধিকার রদ ক'রে দিলেন । 

খেড়াতে অজম্ম|, ফসল হযনি, তবু চাঁধীব কাছে ট্যাক্স আদায় করছিলেন 
সরকার। মতাত্ম। খেড়ার চাষীকে সত্যাগ্রহে উদ্বোধিত করলেন। ট্যাক্স 
আদায় বন্ধ হলো। 

তখনে! ভারত থেকে ভারত সরকারের আহ্থকুল্যে শ্রমিকের। সিরমিটিয়া হয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত ইচ্ছিল। শ্রমিককে এইভাবে চুক্তিবদ্ধ ক'রে কোন্‌ 


মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৫৩ 


ক্রীতদাসের জীবনে তাদের ঠেলে দেওয়া হয, ঢক্ষণ 'মাফ্রিকার বালাস্ন্দরমেব 
সেই রক্তাক্ত মুণতিটি ; রি মনে তখনে] বেদনাম্য শ্া কাপে রয়েছে। বোদ্বাই 
থেকে জাহাজযোগে ছঃখা গিরমটিযার দলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেব্ণের 
ব্যবস্থা ভযেছ্ল | মঙ্ভাথ। জাহাজপাদায [পকেটিং করছেন । গিরমিটিয! 
প্ররণ বন্ধ হলে। | ৬খম পর্যন্ত গিবশিটিযা প্রথাকে ভাব 5 মবকার বদ করে 
[দঠ পাধ্য হন। 
মহাত্মার মজুর সংঘ 
আধুনিক সত্যতা “কলেব মজুর? নামে নডুন এবটি সমাজ শঠি করেছে, 

শাদের হঃখেণ রূপ আর এক রকামব | হহঠায়া এ» কলের ভর সমাঙলেরও 
দুঃখের সন্ধান নন্দন । বালির মানিক মজপকে অধিকার দিতে রাঙা নহ,জ্জুর 
অধিকার গেতে চাব। কলের মালিক মজবে স্বা্পে ০০ট কাপ দেখে, মজুর 
তাৰ নিজেপ স্বাকেব ক'রে নাদেখে পাবে না। শালিকেলা সাগবদ্ঃমজণেরা 
বিচ্ছি। সুতরাং মাপিকে মজজুবে বিকোধ বারে আর বিধোধ বাধলে সংঘবদ্ধ 
ম।।লকসশাজেপই জয হয, এজুঃবরা। পরাজম মানতে বাধা হয । মাগী উপলব্ধি 
করলেন, শুপু মজুরের সপ্ঘবদ্ধতার অভাবই হজুবের পরাক্ছষের কারণ নয়, 
মজুতরর] যে পঞ্চতিহঠে মাশিকের নিরুক্ধে সংগ্রাম কবে, ভাব এলোই গলদ 
আছে। মত্যাগ্রহী মহাম্না আহমেদাবাদের মঙ্বসগাক্ষকে নধুন পঞ্ছতিতে 
সংঘবঞ্ধ করলেন, এবং সংগ্রাথের যে পদ্তি শিক্ষা দিলেন" তাও অভিনব | 

ঘন্যাগ্রহের আদর্ণেই এই সংগ্রামের নাত গঠিত । মালিকের অগ্কাষের বিরুদ্ধে 
আহমেপাবাদের মজুরের দাবী নিষে এবং মগ্ুরদের নিমে সহ্যাগ্হ করলেন 
মামা । নৈতিক শক্তি হাডা মজুরের সংগ্রাম কিভাবে পরাঙ্যেব ধিকে 
অবনত হয, আহমেদাবাদের নজুর ধর্মঘটের ভেতব দিমে তারই প্রমাণ পেয়ে" 
ছিলেন মহাগ্রা | ধর্মঘট করাব কিছুদিন পরে মভুরেবা |নজেরাই মনোবল 
হারিযে কাজে যোগদানের জন্ত প্রস্তাত হযেছিল | অগত্যা মজুরের পবাজি'ত 
মনোভাবের বিরুদ্ধেই তিনি অনশন সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন? যার ফলে 
মজুরের। তাদের প্রতিজ্ঞা পুনরাঘ নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ কবে, *মধ্টও চলতে 
থাকে। কিন্তু যালিকসমাজ বড় পৃ, বড় কঠিন | মহায়ার সঠ্যাগ্রহ খদ্ুরের মন 
যেভাবে স্পর্শ করেছে, মালিকদমাজের মনকে কি দেভাবে স্পর্শ কমতে 
পারে? 


৫৪ অম্বতপথযাত্রী 


একুশ দিন পরে | সবরমতী নদীর তীরে এক্ষটি ঝাউবনের ছায়!, যার 
নীচে মজুরের! ঘর্মঘটের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, সেইখানে এক বিচিত্র উৎসবের 
দৃশ্য দেখা দিল, সন্টি সত্যি মধূব আপোমেব+ শৃশ্ব। মিন মালিকেকা ঝুড়ি 
ঝুড়ি খিচাই উপহার পাঠিষেছেন, আন মভাববা সেই মিঠাই গ্রহণ করছ্নে। 
আপোষ হযে গেছে, মালিকের! মজ্বাবন দাবী পুবণ কবেছেন। 


রাজনীতিব বঞ্চা 

দক্ষিণ আক্ষিক। থেক তানাত আসার প্ল ভে 1ই পর্স্গ মহাগলার 
সেবাব্রতেব প্রধান কীর্তি হলে|, ভাবা» চামী-মজব ও অস্পশ্বাব দুঃখামীন 
সন্ধার উদ্বোধন | যাঝোপে তখনো মভামমন্বব আগুন জলাছ | যবোপেধ মুসলিম 
রাজ্য ও জার্মীনীৰ পক্ষদক্চ শ্বলালান বিটিশ শতির দ্বার! বিপন্ন” যাব জন্য 
ভাবী মুসলমান সমাজের মনও ক্ষন ও বিমপ্রু। ভাব৮ন্ব বাজ্নৈন্তিক 
সঙ্ঘগুলি ব্িটিশের প্রতি বিরূপ । আলিভ্রাতদ্ম জেলে । ভোমকল আন্দা- 
লনেব নেতবুন্দ ইংবাক্গব লোমভাভন হয আ7ছন। যুব জঙ্গা উংবাজ 
নবকাব ভাবতবর্স থেকে একদিক যেমন পন-জন পল্ণাব অগাধ সাভাযা আদাষ 
কবে চলেছেন, তেগনতই আব একদিক ভাবজ্বার্সব বানৈতিক দাবী ও 
আন্দোলনের গতিপ্ররুতিব ওপব সন্র্ক ও সংশয়াবিল দি বাখনচন। বিনা 
বিচারে বন্দী করা ও নির্বাসনের আইন জাবী কবে বেখেছেন। সামাজ্যব 
নবিকছে। যুদ্ধের ও বিটিশ্ব আচবণেব বিবাদ্ধ কোন লমাঃলাচন! বা প্রতিবাদ 
মুখব হযে উঠলেই বেগুলেশন ও অধ্টিষ্যা/গ্ব ধাবাঅন্নযাযী ভাল মণ্চ পূবপাকড 
চলতে থাকে । কণ্গ্রেস ও মুসলিম লীগ উভ”্ম গিলে এক শাসমতাহ্ব খসডা 
রচন। কবেছেন, ভাধতেব স্বাযত্তশাসানর দাবী | 

মহাত্মা তখনে! কংগ্রেসের কেউ নন | কিন্তু চাই বলে তিনি রাজনীতির 
ঝভবঞ্চ। থেকে দূরে সরেছিলেন তা নয' তিনি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
সহায়ক, তিনি যুদ্ধেব জন্ সৈহ্না সংগ্রহ কবছেন। তাব রাগুনৈতিক দাবীও 
তিনি বাক্ত করেছেন--ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার করতে 
হবে। 

মহাত্মা দিলীতে, বডলাট লচেম্লফোর্ডসিমলাষ। কেমবিজ মিশনের 
এক ধর্মযাজক একখানা চিঠি নিষে পৌছ্বলেন মিমলাষ বড়লাটের কাছে, 
মহাত্ম।র প্রেরিত চিঠি। 


মহাত্মা গান্ধীব জীবন ও নীতি ৫৫ 


সাম্তরাজ্যেব সহাযক, যুদ্ধেব সৈন্না সংগ্রাহক, এক অকণ্তগপী জনামবকেব 
চিঠি, বডলাটেব বাছে। কিন্তু এই চিঠিই কৃত" ১৯১৮ সালের মঙায়াৰ একটি 
রাজনৈতিক থীপিস ব। গত্বসন্দভ। বাছখ।তি "ক্ষতে তিনি য বিধাট নেততব 
নিযে আবিভূঁ5 $ঠৈ চলেছেন, সই ভবিম”তব আভাস এই "চির আংগ্র্যব 
মধ্যেই অর্ধপ্রচ্ছন্ন হযে বাশছে। ভডিশ-মসাত একা হানার শানৈতিক 
আদর্শেব পবিকক্মনাষফ এ৯ আব একটি কড 5, ৩হ চিটিব নধাই ভাব 
পবিচয স্বুম্পট শা অশ্ব | কশনাসব শাগালতিকাশা না শগকশ্িনি 
তখনো বাই'ব আছেন, কিন্ত এই চিঠি গণ খাতির ঢাল পণ্ত 
তাব শ্রদ্ধার শ্বীকি | খিাফাতিব সশর্থন ৪ এই চিটিত 1 ১হাঃ1 ভাবার 
বা্জনৈতিক জাবনে যে একটা নৃঙ্ৎ ঘস্নান উল্যা পস্তণ উ চন, “ই চিমি 'সট 
প্রস্তুতির পূর্বাভাস | 
“গে সাআাঙ্যে ভবিষ্যতে পর্ণ আণ্শীদাল ৬। ০ আানলা আশা বাখি, 
পে সামাজ্য7ক গাণ বপদেক মনযে সাঙাষ্য বা আানা' পন ক্নহান তম। 
কিস্ত আগাক একথাও বলাঠ ভখ যে, এইভা ব গাঙাম্য কৰা” পর 
আমাদের দাবা খুব শীঘ্র পর্ণ কবা ভাব, সেআশ19 এব মাধা খাযাছ। 
আপনি বলেছেন, শাসন-সংস্কা। বব কথ শপ্ঘই ঘোষণা কর! শাব। কণগম ও 
মুসলিম লীগ উভয়ে সন্মিণিতভাবে যে শাসনতশ্বে দাবী বস্বাছ, প্বাপনার 
ঘোষণায তাব স্বীঞ্তি থাকবে, জনসাধাবণণন পক্ষে এই আাশাকধাব অধিকার 
আছে ।"* "*্মামাব দ্বাবা যণি সম্ভব হ1 51, বে মামলার এঈ বিপদ্বে 
দিনে “হোমক্প+ ইত্যাদি দ্াবীব কথ উচ্চাণ না কবপাব জন্কাএব* প্রত্যেক 
ভাবতবানীীক সাআজ্য বক্ষাব উাদশ্যে সণস্ত এপ শিযাগ কার জন্য 
প্রেবণ! দ্রিাম 1"**কিস্ত দেশের শিক্ষিত সমাজ এ বিমবে তন্পমাত্র সাহায্য 
কববাব পথ নিষোছন। জন্সাধাবণ্পে ওপৰ এ”দব প্রশাৰ খুবই বেশী 
বকম বযেছে | আমি আপনাক জানাতে চাই যে হাঁ বশাসন পাওয়ার 
দাবী ভাবতেব সাধাবণ লোক যন্ধা পর্মস্ত বিস্তাবলাভ কবেছে। 
স্বায়ত্বশাসন ছাড। লোক সন্তট হবে না। শ্গাযন্থশামন পাওযাব জন্ভ যে 
কোন ছুঃখকে ববণ কবতে জনসাধাবণ আব বুষ্টিত নয। যদিও সামাজ্যের 
জন্য লোক দিয়ে যতট! সাহায্য দেওয। প্রযোজন, তা দে “যা প্রাযোজ্জন মনে 
ক'ব, তবু আধিক সাহায্যেব সম্পর্কে মে কথ। বলা যায় না। ভারতবর্ষ 


৫৬ অমুতপথযাত্রী 


এরই মধ্যে যে আধিক সাহায্য দিয়েছে, তা তার শক্তির অতীত |. ** 
বঙমানে আমরা সাআ্াজোর সমান অংশীদার নই | ভবিষ্যতে আমাদের 
এইবকম অংশীদার কর! হবে, সেই আশার উপর নির্ভর করেই আমরা 
যুদ্ধে সাহায্য করছি। অবশ্য, আমাদের আশ! পুর্ণ করা হবে, আপনাদের 
সঙ্গে এইরকম সঙ ক'রে "মামি সাহায্য করতে চাই না। কিন্তু যদি আশা 
পুর্ণ না হয, তবে সামাজ্য সম্ব্ধে এ পর্যস্ত যে ধারণা ক'রে এসেছি তা ভ্রান্ত 
ধারণ! বলে প্রমাণিত হবে । আপনি এ মময় খরোধ| ঝগভার কথ! ভুলে 
যাবার জন্ত আমাদের “লেছেন। কিন্ত আপনার কথার অর্থ যণ্দ এই হযে, 
সরকারী কমচাবীদের জুলুম ওছুদ্কার্ চুপ ক'রে সম্থ কধতে হবে, ৩বে সেটা 
করা আম।র পক্ষে অসভ্ভব বলে জানবেন । ** চম্পাবণে ও খেঙায় আমি 
যে ধখণের কাজ করেছি, মে ধরণের কাজ যদি আমাকে বন্ধ করতে বলেন, 
তবে বলধো যে, আপনি আমাকে নিজের শ্বাস বন্ধ করবাব জগ্ত বনছেন। 
আমি যদি অস্ত্রশঞ্জির বদলে প্রেমবল ও আগ্রিক শক্তিকে ভারতবর্ষে 
লোকপ্রিয আদর্শ ক'রে তুনাত পাবি, তবে আমি জানি যে, আমাব এই 
ভারতবর্ষ সারা জগত্ে ত্রুদ্ধ দ্ুষ্টিব বিকদ্ধে দ্া্ডিযে লঙতে পাববে। 
সেইজন্য নিজের ওপর ছ:খের আঘা 2 বরণ ক'রে নিযে সংগ্রামের নীতিকে 
আমার জীবনে সত্য ক'বে তুঁশবার জস্ট। আমার সত্তা মর্বদ] অৎপর হযে 
থাকবে। অপরকেও এই নতি গ্রহণ করা জন্ত আমি সর্বদা আহ্বান 
করবো। পরিশেষে, মুসালম রাজ্যগুলির ভনিস্যৎ আস্তিত সম্বন্ধে নিশ্চিত 
একটা আশ্বম দেওযার জন্য আপনি খিটিশ মন্ত্রী চাপ কাছে প্রস্তাব 
করবেন, এই আমার অনরোধ | আপনি জানেন, এ বিষযে ভারতের সকল 
মুদলমানের মন দুশ্চিগ্িত হযে আছে। নিজে হিন্দু হযে মুসলমানের প্রষোজন 
সন্ধে উদাসীন থাকতে পাব না। তাদের ইঃখ আমাদেরই ছুঃখ | মুসলিম 
রাজ্যের স্বাযিতবের দাবী খ্বাকার কব! এবং ভারতবর্ষের স্বাযত্বশাঞ্নের দাবী 
খ্বীকার--এই সমস্তের উপরেই আপনাদের মাত্রাজ্যের কুশল নির্ভর করে।” 
ঠিক এক বছন পর। এপ্রিপের এক মধ্যাহ্কে উত্তপ্ত ধুলিঝডের ভেতর দিষে 
একটি মালবাহী ট্রেন চলে যাচ্ছিল উত্তর ভারতের প্রান্তর পার হযে-_মধুরা 
থেকে বোম্বাই । এই ট্রেনের একটি ওয়াগনে সশস্ত্র প্রহরিবেহ্টিত মহাত্মা । ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যের সহায়ক ও যুগে সৈন্ত সংখাহকের এ কোন্‌ পুরস্কার? 


মহাত্ব! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৫৭ 


এই একটি বছবেখ মধ্যে পৃথিবীর ঘটনাবলী'ৰ দ্রুত পবিবঙন হযে গেছে। 
যুবোপের বণক্ষেত্রে আব ধুমানলেব প্রমত্ত সণ্হাব লীলা নই, তাপাইযে শাস্তি 
ও সন্ধিব আসব, ব্রিটিশ তাব সাস্ত্রাজ্য-সন্কট পার হযেছে। 


জাগ রে চিত্তজাগরে 


সঙ্কট দেখা ধিষেছে ভাবতে বাঞনোওিক জাবান । শ্রিটিশ শবণনেন্ট বছ 
শিন্ধি ৩ বাউলাট বিলকে আইন পবিণ5 ববশেন 1 পাউশা ৪ আ+শ প্রব গুনের 
দ্বাবাহ ব্রিটিশ গবর্ণথেন্ট তব মনোঙাবেব খ্্ধপ্টি প্রকাশ কবে দিলেন। 
জনণতেব বিক্দে আঙন ও অস্ত্রের .গাবে অনাঞ্থিত শাসন গগ্র্কে চাপিয়ে ধাবা 
এই নতুন উদ্যোগ, তাবতের 41৪ব পথে চিবকালেব অববোণ »ষ্রিব প্রয়াস 
বণ| যায | এবং বিবাদ ভাপ গবাপাব সংগ্রাদ্ স্ব ও হযে উঠনো। সে সংগ্রামের 
অধিনাযক মায়া গাঙ্ধী। ঠাই তাকে খন্দা কবে প্রহবাব *ল নিখে চলেছে। 
($গ্ বাউলাট আহইনবে ক্শী এ্তহাণিক মযাপা দেপাধ কোন কাবণ 
দেই | খাউপাট আইন না! হপে কি সংগ্রাম দেখ! দি এ ন1? এ কি শুধু বাউটপাট 
এইন বিখোধা সংগা? বিটিশেব বন আহন ভারতবধকে বছ ছখ দিয়েছ, 
কিগ্ত তাব জগত আসমুগ্রভিমাচণ আলোড়ঠ5 হয়ে উঠেনি । আাধতঠব ইতিহাস 
এক মহ পাথণামেব জগ্ত প্রস্ত ৩ হযে» উঠেছিশা। বাস্ীয় স্বাধান 51 পাঠের ভগ্ত। 
বাউণাট আইন এই এঠিভাসিক আবেগকে স্থযোগ গিল শ্ষুত হযে উঠতে। 
৩তু একটা বথ| বাধা থেকে যায। তাখঠেব জনাব চেন! তৈ৭| 
হয়েছিল, খাঙলাট আইনও ছিল, কিন্ত এই তো সবনগ। এই ছুং ঘটনাকে 
এক পরিণামে গথিও বরাব জগ্ত এ? গুণব প্রযোঙজন ছিল। পাউণাট আঙনকে 
কেন্দ্র কবে ভাবগায জনাব এ ৩হাপিক চেতলাকে যে শ্ুবিত কপঠে পাবা 
যায়ঃ এই তত্ব উপলব্ধি বাব মত অনুভব কি কারও ছল? ছিল একজনে; 
তিনি মহা! গান্ধী । 
“বাউলাট বিল আইন পবিণও হয়েছে । এই সংবাদ পেষে শুধু 
ভাবছিলাম । এই তাবন। নিষে পাত্রে ঘুমোলাম। তোপ হবার 
আগেই ঘুম ভেঙে গেল। আধঘুমেব মধ্যে থেন শ্বপ্ের ভে হব আমার 
কর্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণার উদয় হলে।। আমি বাজাগোপাল- 
আচারীকে ডেকে বললাম- আমি গতরাতের স্বপ্নের মধ্যে আমার 


৫৮ অমুতপথযাত্রী 


কর্তব্যের সন্ধান পেষেছি। এ আইনের প্রত্যুত্বরে দেশ জুড়ে হরতাল 
করতে হবে। সত্যাগ্রহ আনশুদ্ধিব যুদ্ধ) ধর্মযুদ্ধ। সুতরাং গুদ্ধির 
দ্বারাই এই ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। এদিন সকলে উপবাস 
কনবে ও কাজকম লন্ধ রাখবে 1৮ 
মহাগ। দেশের সবপাপারণের কাছে আবেদন জ।নালেন-রাউলাট 
'মাইনের প্রতিলাদে ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালন করতে হবে। 
মামার শাবেদান নিঝবব আপ্রণঙ্গ হলো। বোথাই, লাহোর, অযুতলর, 
দিল্লী, ভাতের শত শু জনপদে ভবণ্ঠাল। কাজ বন্ধ, দোকান বন্ধ, শত শত 
জনপাদ হাজার ভাজাব লোকেব শোভাধাত্র।, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিবাদসভা, 
মাগে মযদ|নে নদামুখে মখু্ধ শীদ গন্দিব-ত্বরে ও মস্জিদ-প্রাঙ্গণে | 
ভাবঠহূশ্বি লক্ষ লক্ষ মাহ্য, তান্দব চক্ষ যোগার উৎসাঙ্ত' হাত অস্ত্রহীন | 
কিন্ত অস্তপব যে উদ্দাপনা, বন মধ্যে বাউ-1]ট আইনে কথা তুচ্ছ। ইংরাজ 
শাপনের অবসান হউক, '৭ই কথাট'ঈ সে উদ্দ *শার মমপাণী। 
বৃটিশ শাপক "এ পৃশ্বকে স৮ 1৭৩৩ শারেনি, পারবাব কথা নয। ঘাঃহার 
অথুতসরে জনতার উপর গুণী বধিত হয, দিল্লা, বোগ্াই ও আরও বহু জাযগায় 
মভা ও শোভাযাত্রার ওপব প্রিটিশেব গায়ের জোরের দাপট ভালভাবেই 
জাঠির করা হয। লাহোর ও অমুতসরের অবস্থার কথ! শুনে ও পাঞ্জাব 
নেতাদের আমন্ত্রণে পাঞ্জাবে যাচ্ছিলেন মহা মী] ঃ কিন্ত গবর্ণমেণ্ট তাকে পাঞ্জাবে 
প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। ৭ই এপ্রিল তারিখে মহানাকে গ্রেগ্ার করে 
এক মালবাহী ট্রেনের ওযাগনে বিষে বোশ্াইষে পাঠিষে দেওয়া হয়। 
মহাত্ব। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ চারিদিকে ছভিযে পডে । মালবাহী ট্রেনের 
ওয়াগনের ভেতর বসিষে প্রহরী দিযে ঘিব্লে বাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তিনি 
যে ভারত জনচিত্তের সিংহামনে সম্রাটরূপে অভিমিক্ত হয়ে গেছেন, এই বাস্তব 
সতাটিকে তখনো ভারতের রায় প্রভূপমাজ বোধহয় বাস্তব বলে স্বীকার করতে 
কুষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তব সতা একটু বেশী রূঢ় হয়েই দেখা দিল। মহাত্বার 
গ্রেপ্তারের সংবাদে কোন কোন স্তানে জনত1 উত্তেজিত হয়ে যে সব হিংসা ও 
আক্রমণের প্রমাণ দিল, সে সব সত্গ্রহীর উপযুক্ত আচরণ ছিল না| বিরাম- 
গ্রামে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হয়, নডিযাদ শামক স্থানে ও আহমেদা- 
বাদেও জনতা নানারকম আক্রমণমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উঠে। জনতার 


মহাত! গান্ধীর জীবন ও নীতি ৫৯ 


এই প্রমত্ততাব উত্তবে গতভর্ণমেন্টের প্রমত্ততাও মাত। ছাডিযে যাষ। 
আহ্মেদাবাদে "মার্শাল ল? জ্জাবি কৰা হয। ব্রিটিশ স্ধিহব লাল নখব 
প্রতিশোধের ম্পৃহাষ বহু বক্তপাতেব আয়োজন কনে থাকে। 


সমস্ত ঘটনাব গতি নিবীক্ষণ কবলে এব মল্যে তিনটি বাস্তব "*খ্যব সাক্ষ্য 
পাওয়া যাবে । প্রথম, ভাবাত জনহাব সান সাধাল ঠাব আকাতমা জাঠীম 
চেহনারূপে জাগ্রত ভযোছ। দ্বিতায। মগাযা! শাশীব প্যাত এক বিরাট 
শল্তিরূপে জনম।ধাবণেব উপব প্রঙাব কিজ্গাব কবাচ । তায) নসাধারণ 
অহিংস সত্যাগহ কববার মত ফোশাতা ল।5 কাবনি। 


শুদ্ধ মত ও শুদ্ধ পথ 


হিমালযপ্রমাণ ভূল 1 নডিযাদে জননাকে শা কণা? গিষে হামা এঈ 
কথাটি প্রথম উচ্চাবণ করলেন | কাব ভূল গ হহাঠা গান্ধী | বাসর ভুল? 
মত্যাগহের জন্য যাবা যোগ্য হযে গনি, সস্যাগ্রহ সম্ধন্ধযে ৬নপাপ মনে 
সুস্পষ্ট বা মোটামুটি কোন দাবণ! দেখা দেষনি, সত্যাগ্রত স্্থাঞ্ধ। শাখা (কান 
শিক্ষ1 গ্রহণ কবেনি, "াদেব কাছে সত্যাঞাহৰ আবেদন দান আানিযাছন 
তিনিই ভার ভুলকে হিমালধপ্রমাণ' বলে জগৎসমঙ্গে' প্রটাব ক ৰ শিপন। 


যে কোন দেশেব বাঙজ্নৈতিকেব দষ্টিতে ভাবায় জনতার হিত্সাগক 
আচবণকে দোষাবং বলে মনে হবেনা । এক বিদেশী বাশঞিব অগ্থাস্ 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবতে গিযে জনতা! ছুঃসাহমেব মঙ্গে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গানা বা 
হি*সাত্মবক সংঘর্ষেব প্রমাণ দিযেছিল, দেঢাকে একটা সার্থক পলিটিক্যাল কীতি 
বলেই মনে কন! ও তার জান্ত গর্ব কবাপুখিবাব্যাগী প্রচণ্তি পলিটিঝের নিয়ম। 
অথচ মহাত্ব! গান্ধী তার মধো দোষাবহাতা দেখলেন এবং নিভেকে পর্বতপ্রমাণ 
ভুলের অপরাশ্ী বলে মনে কগলেন। 

এর মধ্যে মহান্ত্রা গান্ধীবই জীবনচর্যাব ছুটি নীগ্ির অভিব্যঞ্ডি বযেছে। 
্রাস্তি স্বীকার করাকে চিত্তশুঞ্চির একটি উপাধ বলে তিনি মনে কণেন। ভ্রান্তি 
স্বীকার করে হুদযের-কপাট খুলে দেওষার সার্থকতা তিনি কৈশোর ও তরুণ- 
কালের মনের আবেগ দিয়েই বুঝেছিলেন। সেই আবেগ বহু পণীক্ষায় শুদ্ধ 
হয়ে এখন নীতিরূপেই তার মনে ঠা লিয়েছে। তারপর, “লক্ষ্য ও উপায়ের' 


৬৩ অমুতপথযাত্রী 


মত; ও পথের আন্নীধতার নাতি ! লক্ষ্য ও উপায়, উভযঈ তার কাছে সমান 
শ্রদ্ধার বিম্য | মঙতৎ পক্ষ্যের জগ্ত মহৎ উপায়, শুদ্ধ মতের জন্ত শুদ্ধ পথ। 


নক্ম্য ও উপ|য এক অখণ্ড সম্পর্কে যুক্ত | উপাধ শুধ। না] রাখলে শুদ্ধ লক্ষ্যে 
পৌছানো যায় না। মহামা গাঙ্গীর াধর্শ ও জাবনের প্রকৃতির দিকে তাকিষে 
এঠ কথা এনে হবে বে, পথ শুদ। করে রাখাই তার কাছে একট! লক্ষ্য । শুদ্ধ 
পথে থাকাই একটা শ্রেষঃ, আনন্দ ও মফলতা। এবং এ সত্বেও লক্ষ্যে যদি 
পৌছাতে না পারা যায তার জন্যে কোন ছুঃখ নেই। 

হর তাপ পালিত হণো। এইটাই ভার কাছে একনাশ্র প্রাথিতব্য ছিল ন1। 
কিভাবে পালিত হলো? গেই ভাবেব মধ্যে হিংসা আক্রোশ এবং হঠীৎ- 
ছুঃসাহসেব তাকাও ছিল। মহায়া লক্ষ্য করেছিলেন, আহমেধাবদে “মাশাল 
ল? বা মাগাথক আহন জারা হবাব পর জনতা তার বঠোব প্রঙতাপে কেমন 
সন্ত্রস্ত হযে গিযেছিল। জা৩ |শভয়ের দক্ষ! ৩খনো পাযনি। 

মহাঞ| থামপেশ 1 তাব নিজের হঠে জালানে। ভৎমাহের শিখাটি নিজেই 
নিভিযে ধিশেন | কারণ সে শিখা থেকে আপোকের চেষে জাপাই বেশী করে 
বিচ্ছুবিত হয়েছিল মহার। সত্যাগ্রহ প্রঙাহার ক'রে নিলেন, এবং প্রাযশ্ডিত- 
স্বরূপ তিন দিনের উপবাস ক্লেন। 


বুদ্ধপুণিমার দিন 


সেদিন বুদ পৃথিখা, ১৯১৯ সাপের ১৩ই এপ্রিল গবখমতাধ আশ্রম কুটারে 
মহামা উপবাসব্রতে মমাম]ন। চিত্তের গভ।র তিনি শুদ্ধ পথেব মন্ধান করছেন। 
শুধু ।নঙের জন্য নযঃ জা“তকে সেই শুধ্। পথের দীক্ষা দেবেন কেমন ক'রে? 
ক উপাষে? 

ঠিক এই একই দিনে, সববমতার মমরাকুল ঝাউবন থেকে অনেক দুরে 
ভারত্ভুমির৯ একটি শান্ত উদ্যানের বৃক্ষচু'ডা থেকে পাখির দল হঠাৎ আতঙ্কে 
উড়ে পাশিষে গশ, আর মাটির ওপপ প্রবাহিত হযে গেল শত শত নরনারা ও 
শিশুর শেঃণতত্রোত । জালিষাওযালাবাগে এক জনসভার ওপর জেনারেল 
ডাযার দৈন্য নিষে অতফিঠে আক্রমণ করেন। সোনকেরা গুলিবর্ষণ করে, 
যতক্ষণ না গুলি খুরিষে যায়। 

জালিয়1ওযাল।বাগ থেকে রক্তত্নাত জাতির বেন! নিষে এক নতুন অধ্যাষের 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৬৯ 


আবস্ত দ্রুত তন্ত্র শ্রাকুন ও মারবগময। জালিযাওযালা থবে ছাল, 
চৌবিচোবাতে শেষ, ভান 5 ই০উহাসেব এব ক্লান্গি থ, 

আশ্রমেব প্রশান্ত চাষাণথ গেতক এই ক্রান্ব্ণ মধ্যাহহ কাশ।”৭11 পি লন 
মামা গান্ধা | গঞ্জাবেমামবিক মাইানবাজপ চীন শান জনসাধাবাখিণ জাবনে 
নির্ধাতন ও অপখাম বণ কব পিষে গে । পাপাবের শহর শহ 1 4 গান 
গ্রামে খুব মহাখ। এই নির্ষ। এশেব বিণ শতশয কন শব নণণ্টৎ 
তবফেও শাণ্টাব কমটি শিযুক হণ শাখা তব ভাজ 5৮15৭ গঞ্থা| কিছ্ব 
নাগা গান্ধী ও কণগ্রেপ নেগাবা এই কণিটি কাক । কান নিলাম কাপছিনেন। 

এহায। এখশো কংগেসে। কিউ শপ | কংগ্রস ঠাণহাঠমাঝেশাশধ 
বাতজব ভাণ $ণপিচ্ছেন তিনি ঠাখও ৮ ১5 কানা ন | আতির এই শঙ্ধ ২- 
কালে কংগ্রেণ শেখাদেশ খন আঙ্িবছি না । ক মর একপল নঠন শাদন 
খণ্কাব শান ৫পণঃ গাব এ শা ঞাবত75 বল শাখার ক গা পতলন। মাথা 
অ|জ ণর্গন £বাব কথা বালন, ভাবা জাবাব বিন পতন গ্রজাণব বণ বলেম। 

এব পব কংশ্গ্রসেব মঙ্গ মভায।ব অন্প্ক ঘলিঠ্ "1 ্য গন কশাগ্রদ 
“শাঞতাক জানিষ1ওযালাবাগেব বৃতিবক্ষ। কমিটিব চগ্ততম ইত শিযোগ 
কব'লন। কণথেখেব নিখখ 2গ্ব নতুন কাব প»নার জগও মহাপার ৪1 তার 
দওয! হলো। কণখ্েসেব বাজনৈতিক ফ্রিযাকশাগেব এধ্োে ঠান। গাঙ্ধার 
এই প্রথণ প্রবেশ । যেখন কংগ্রেমের সঙ্গে, “তমশি থিনাফৎ সম্মণানর মঙেও 
যুগ হলেশ মহাম।। প্রথম নিখিল ভাবত গিল।খশ সম্মোশে খহামাহ 
এতাপতিত কৰেশ। 
সুন্দর ঝড় 

হাণ্টার কমিটিব 'রপোর্টও প্রকাশিত ভফে.ছ১ এই বিপো।্ট সরক!বা 
কক্ীতিকে প্রচ্ছম কবাব অপপ্রযাপ দেখে মহাক্নাব মনে খুবই আখাঠ *াগে। 
সে আঘাতে যেন ভাবতের ভাগ্যপটেই বিদ্যুৎ স্কুরিত হয। 

খিলাষ্ৎ মাব-কমিটির বৈঠক, ২৮শে নভেম্বর ১৯২০, বিটিশ বস্ত্র বধকট করা? 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হলো । কিন্ত শুধু ব্রিটিশ বস্ত্র বযকট কর! ছাড| কি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আর কোন পদ্ধতি নেই? ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের 
অন্তিত্বে অবিলম্বে আঘাত কব! যায় এমন কোন্‌ উপায় আছে? খিলাফৎ 
সাবকমিটির নেতাদের মধ্যে অনেকে বার বার এই প্রশ্নই করছিলেন। 


৬২ অমৃতপথবাত্রী 


আর কোন্‌ পদ্ধতি? আকম্মিকভাবেই মহাস্বার মুখে একটি কথা ধ্বনিত 
ইলো-_নশ্‌-কোঁ-অপারেশন ! অসহযোগ ! গবর্ণমেণ্টের মহযোগিতা। না কর1। 
গবর্ণমেণ্টের চাকর ক'রে, গবর্ণমেণ্টের দেওয়া খেতাব গ্রহণ করে, গবর্ণমেণ্টের 
আদালতে বিচার গ্রহণ ক'রে আমপা গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা! করছি । বলতে 
গেলে আমাদেরই এহ সহযোগিতা স্বাঞাত ও পণিচর্যার ভিত্তির ওপরেই গবর্ণ- 
মেন্ট প্রতিষ্ঠিত হযে আছে । এই ভিত্তি সরিষে নিলে গবর্ণমেণ্টও সরে যাবে। 

অসহযোগ- সংগ্রামে এই নতুন মপ্ত জাতির চিত্ত স্পর্শ করে| মহাত্মা 
কৈজর-ই-হিম্ব পদক গবর্ণষেণ্টকে ফেরৎ দেন। ভারতের কবি রবান্ত্রনাথ 
ভারই “দেশবাসীর শোণিতে সিক্ত" নাইটু উপাধি বর্জন করেন। 


এইবার কংগ্রেসের অভ্যস্তরেই মহামার আবিভাব অধিনায়করূপে। মহাত্বা 
গান্বার অগহযোগ প্রস্তাব, মহান্্রা গাঞ্জার রচিত নিযমতপ্ত্রের খসড়! এবং মহাত্! 
গান্ধীরই প্রস্তাবিত “গণাজ” আদশকে কংথেস লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে। আর 
পন্থা? “শাপ্ডিপূর্ণ এবং অহিংস ৬পাযে”। শুধু তাই নয়, মহাম্্রা গান্ধীর কর্ম- 
ধাধনার প্রধান তিনটি বিষযও কংগ্রেস গ্রহণ করে- হিহ্দু-মুসপনান এঁক্য, 
অন্পৃশ্যত| নিবারণ ও খাদি প্রচার। কংগ্রেসকে তিনটি শঞ্জির উৎসের মন্ধান 
দিষে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও পন্থার প্ররকতি শুদ্ধ ক'রে দিযে এবং কংগ্রেসকে নতুন- 
ভাবে তৈরা ক'রে নিষে তবে মহাস্স! গাঙ্ধ। প্রস্ত5 হলেন। এর পর থেকে 
কংগ্রেসের ইতিহাস মহাত্বা গাঞ্জীরই বহুখিস্তৃত কমস।ধনার একটি বুহৎ 
অধ্যায়। 

অনহযোগ আন্দোলন, বিটিণ শাসানব নিরাদ্ধ ভারতবাসার এই যুদ্ধ 
পৃথিবার সংগ্রামের ইত্হামেরই এক অভিনব ঘটন। যুদ্ধ _কিন্ত উৎসবের মত 
তার রূপ। গহজ্রের চেতনা দিযে মঞজজীবিত, সহাঅর নিঃশ্বাসে আন্দোলিত এক 
সুন্ধর ঝড় যেন ভারতের মালিগ্তের জঞ্জাল এতদিনে উডিযে নিয়ে চলে যাচ্ছে। 
দিকে দিকে অগ্রিশিখার বিস্তার দেখা দেষ, এ আগুন সংহারোন্মত্ত কামান- 
বন্দুকের আগুন নয, বিদেশী কাপডের চিতাবহ্ি। এযুদ্ধে বিষ্ফোরকের রূঢ 
শব শোনা যাব নাঃ শোনা যায বিশ লক্ষ চরকার গুপ্জন। এই যুদ্ধেই মহাত্ব। 
জাতির হাতে ব্রিবর্ণরঞ্জিত চরকালাঞ্চিত পতাকাটিও তুলে দ্িলেন। তিনি 
ছয়ং বাহিরের মুতিতেও দেখ। দিলেন অভিনব ক্ূপে। শুদ্ধ খাদির কটিবাস 
পরিহিত ভারতের চাষীর মুতিতে। 


মহাত্ব। গান্ধীর জীবন ও নীতি ৬ 


কেকার বিচার করে? 


নুন্থর ঝড় উৎসবের রূপে নিজেব পবিণামের গথে এগিষে চণেছ্িল | হঠাৎ 
এক জায়গাষ এসে এই ঝড়ের রূপ বলে গেল । উত্মবেধ রূপে নয, হিংস্র 
উল্লাসের রূপে । চৌবিচৌবায বাইএছন পুলিশ বখচাবাকে জননা গুঁড়িষে 
হত্য। করলো! | যেঝাডকে মগ্রপৃত কবে তিশি ভারতের বাঙামে অঞ্চার 
করেছিলেন, তিনিই মে ঝভ প্র হাহা কবে নিংপন এবং পাচ পিল অনশন 
ক'রে প্রাযশ্চিত্ত করলেন । কিন্ত আরও কিছু বাকা ছিন। 


তিনি অপরাধী । “রাজদ্রোহঠ করেছেন) ভারঠের মানুমকে বাজদ্রোহে 
“প্রধোচনা” দিয়েছেন । তিনি ভারতের শান্তি জজ ববেছেন। 15শি ভাপ 
গবর্ণমেণ্টের পীনাল কোডের ১৯৯ (ক) ধার| অগ্চাখে অভিযুঞ আসামা। 
সুতরাং বিটিশ আদালতে ব্রিটিশ বিচারকের সম্মুখে আষামীরূপে* ডাকে একশ 
দিন দেখা গেল, শাস্তি গ্রহণের জন্ত মাথা পেতে ধিষেছেন। হেদলককের পাত্র 
হাতে অক্রেটিস ও রোম্যান বিচারক পাইলেটের মমুখে শুর্খণি 5 অপর!ধী 
বীশুধষ্ঠের প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করাব সুযোগ পেণ বিশ শতাবার পুথিবা। 


ব্রিটিশ আদালত, বিচারক ক্রমফিল্ড, শঙ্মুখে অপরাধা মহাম।। ৩বু সে শু 
খে বোঝ] যায না, কে অপরাধা-আর ৩ বিচাণক। ত্রিটিশের আদাশতে 
অপরাধী মহাগ! গাজী? অথল| মহুষূত্বে আদালতে আপরাধা ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট ? 
আপাশী মহাত্ব বললেন : 
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- আইন অন্থসারে যে কাজ ঠ্চ্ছারত অপরাধ বলে গণ্য কৰা ভষ 
এবং সেই অপরাধের জন্য চরম শান্তি দেবার যে বিধান আছে, আমি খুগা 
মনে সেই শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্ত ৩ আছি এবং সেই শান্তি কামনা করি। 
বিচারক ক্রমফিল্ড অপরাধী মহাম্নাকে শাস্তি দিলেন ঠিকই, ছয় বৎসরের 

কারাবাসের আদেশ । কিন্ত শান্তি দিতে গিয়ে যা বললেন, দেবথ। সেদিনের 
ব্রিটিশ বিচারকের কথ! নয়। পৃথিবীতে এক মহাত্মা! আবিস্ুতি হয়েছেন, তার 


৬৪ অমৃতপথযাত্রা 


নাম গান্ধী, এই এত্িহাগিক খ্রীরতি সেই ত্রিটিশ বিচারকের মুখ দিয়েই সেদিন 
ধ্বনিত হলো! । বিচারক ক্রণফিল্ড বললেন £ 
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- আমি এবথ| মন থেকে গুলে যেতে গারছি না যেঃ আমি এপর্যন্ত 
জাবনে যঠ মানবের পিটার করেছি এবং শবিষাতে যত মান্ধফে বিচার 
করতে হবে, সেই সব মান্ধধের মত একজন মান্ধষ «লে আপনাকে গণ্য 
কর] যাষ না--"*'আপনাব লক্ষ লক্ষ স্বদেশব]সীগ চক্ষে আপনি এক মহৎ 
দেশপ্রেমিক ও মহৎ জননাযক। রাজণ।তি ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে যাদ্রে 
মই»তেদ আছেঃ তারাও আপনাকে এক মহান্‌ আদর্শের মাচুষ বলে মনে 
করে। শুধু তাই নয' আপনার্ষে অতি উচ্চ মহাপুরুযোঠ্তি ভবনের 
মাহৃন বলে মনে করে। 


দুর্গম পথে নচিকেতা 

আদালতের কাঠগডা থেকে মহাপুরুষ নেখে এলেন অপরাধীরূপে শান্তি 
স্বীকার ক'রে, আর য়েরোড়া কারাগারকে গ্রহণ করলেন “মশির' ব্ূপে। এই 
যেরোডা1 মনিরের নিভতে সত্যাগ্রহা প্রতি মুহুতের চিন্তা শুধু আলোকের পথ 
খু'ঁজছিলেন। সত্যাগ্রহীর যাত্রার ক্ষাস্তি নেই, তবে প্রতীক্ষা আছে। এ বন্দীতব 
তাস হার চিন্তকে বং আরও বৃহৎ ও আরও মহৎ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করে 
দিল। বন্দী মহাত্ব! উপলব্ধি করলেন £ 

“আমার সম্মুখে এখনও সেই পথ পে রয়েছে, যে পথ অতি দুগম। 

এই পথ আমাকে পার হতে হবে। দিঁজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিতে 

হবে।” 

য়েরোড়া কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মহাত্মা বাহিরে এসে আবার যখন পথের 
ওপর দাড়ালেন, তখন ১৯২৪ সালের মার্চ মাস। ম্বরাজের জন্য ছুর্গম পথেই নখ 
নচিকেতার যাত্র! শুরু হযে, সেজন্য তৈরী হয়েই তিনি এলসেছিলেন। কিং 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৬৫ 


দেখলেন, পথ তো ছুর্গমই, তাব ওগব শোণিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। হিন্দু- 
মুসলমানের মিলিত কঠেব জযধবনিমুখরিত যে ভাবতবর্ষকে কিছুদিনের গন 
বাইবে বেখে তিনি যেবো'ডা কাবাগাবে প্রবেশ কবেছিলেন, ফিবে এপে 
দেখলেন মে ভাবতবর্ধ হিশ্ু-মুসলম।নেব হানাহাঁশ আব বিদ্বেষে জর্জবিত | 
দিল্লী, গুলবর্গ', নাগপুব, লক্ষৌ, সাজাহানপুব» এলাহাবাধ, জব্বলপুব, কোহাট 
_আবও কত জাযগায সান্প্রৰাধিক দাশ্র! হযে গেছে। বহু সাশনায, বন্ধ নি 
দিষে, সকল মনেব মাধুধা মিশিষে শিলী যে ব্ূপম্য মুি টশবী কবেন, সেই 
মৃতিকে চুর্ণ হতে দেখলে শিল্পী যা ছুঃখ, দবা?জন রূপকাধ মামা সেই ছুঃখ 
"পলেন। 

কিন্ত সত্যাগ্রহীণ ধষে পিছিষে পড়াব কোন নীতি ৰা কুইনীতি নেই । মহা] 
মনশন গ্রহণ ক'বে প্রাযশ্চিত্ব কবেন, এব* বনতে পালা যাষ--প্রস্তরত হন। 

সাইমন কমিশন এস ভাবতেব যোগ)! একপাক ঠ"স্ত কবে চলে গেলেন 
এবং তাবপবেই বিটিশ সবকাব তাদের ঈচ্ছ। ঘোষণা! কখলেশ--“বিটিশ 
সাআ্াজ্য? অধানে দাধিত্বশীন ও প্রগতিশীল একটি শাসনতগ্ব ভাবওবর্ধলে 
দ্বার জন্য আযোজন কব হচ্ছে।? এব মধ্যে স্ববাজেব' কোন অঙ্গীকার 
নেই। কিন্তু সত্যাগ্রগী বাজে উপহাবন্ধাপ কাবও হাত থেকে পেতে চান 
না। মঠান্না ঘর্লগকে ছুর্গন পথে এগিষে গিষে গ্রঠণেব জন্যই প্রস্থত হন। 
১৯২৯ সানেব ডিসেম্ববে মহাথার কংগ্রেন লাহোব অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধনত।ব 
"াবীও ঘোষণা! করলেন । 
একমুষ্টি লবণাক্ত মৃত্তিকা! 

এবং ত।ব কিছুদিন পবেই আবব লমুদ্রেব ভাবে ভাণ্তীতে যাছুকরেব মত 
এক মুঠো লবগাক্ত মৃত্তিকা তুলে নিষে দাড়ালেন মহা, যাব ফলে সাবা ভাগত- 
বর্ষে বিপ্লবেধ তবঙ্গ প্রবাহিত হযে গেল । সবরমতা থেকে ডাণ্ডা--ছু'শে। মাইল 
পথ। আইন অমান্যের সংকল্প নিষে এক কৌগীনবস্ত বুদ্ধ উত্তপ্ত ধুলি ও রৌদ্রেব 
আল ভেদ ক'রে যখন চলতে ষ্রু করলেন, তখন তামাম হিন্দুস্বান উথলে 
উঠলে! ঠিকই । দেশব্যাপী এই আইন অমান্যেব আন্দোলনকে দমন করার 
জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্ত্রশক্ষি অগ্রিমুখী হয়ে উঠতে কোন দ্বিধা অহ্ভব 
করেনি। আরব সমুদ্রের তীরে অহিংস যোদ্ধা মহাত্রা যখন ভার শিবিরে গভীর 
রাত্রের নিস্তবন্ধতায় নিদ্রামগ্নঃ তখন অকন্মাৎ পুলিশের মশালের আলো চমকে 
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উঠলে! তার মুখের ওপর | বন্দী মহাত্মা আবার কারাগারে প্রেরিত হলেন, 
কিন্ত অল্পদিন পরেই বডলাট আরউইন মহাম্নাকে মুক্তি দিয়ে একটা চুক্তি 
করলেন। এই চুক্তিতে স্থির হয যে, আইন এমান্ত আন্দোলন বন্ধ কর! হবে, 
কিন্ত ভারতের সমুদ্রোপকুল অঞ্চলে লবণ তৈযারী সম্পর্কে জনসাধারণের 
অধিকারে কোন আইনগত বাধা থাকবে ন1। স্বদেশী প্রচার ও শাস্তিপূর্ণ 
উপাষে পিকেটিং কথ!কে দণগ্ুনীয অপবাধ বলে গবর্ণষেপ্ট মনে করবেন ন1। 
আইন অমান্থের পূর্বে এই বড়ল/ট আরউইনের কাছে মীমাণ্সার জন্য একটা 
আলোচন। করার সুযোগ চেষেছিলেন মহ | কিন্তু বডলাট মহাগ্নার সে 
আবেদন তখন অগ্বাহ করেছিলেন। “নতজাহ্ব হযে এক টুকবো রুটি” 
চেয়েছিলেন মহান» কিন্তু বিনিমযে তাব দিকে “এক টুকবো! পাথর” ছু'ডে 
দিয়েছিলেন বড়লাট। আশোচন! করতে পর্যস্ত যে বডলাট নারাজ ছিলেন, 
তিনিই এবার ঢুক্তি করলেন। 

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তরফ থেকেও এই সময একটা নতুন নবম কথ! 
ভারতবর্ষের কাণে পৌছতে থাকে, গোল টেবিল বৈঠকের কথা। বিটিশের 
সপিচ্ছ। যাচাই করতে এবং ভারতে বক্তব্য স্প& ক'রে জানিষে দিতে) এই 
গোল টেবিলের আমন্ত্রণ মহাত্ব। গ্রহণ কবলেন। 
সেন্ট জেম্স্‌ প্রাসাদ 

লর্ড চ্যান্সেলার ও আমার সহ-প্রতনিধিধৃন্দ ! 

সেন্ট জেম্স্‌ প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি শান্ত ও নিবিড ক্টরের সপ্বোধন 
ধবনিত হলো! শৃঙ্থনিত ভারতের কণ্ঠম্বর | হিমান্ত বাতাস ও কুযাসা-পরিবৃত 
লগুনপুরীর এক বিরাট হর্ম্যকক্ষে সাস্রাজ্যের ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণদের মন্মুখে 
বসেছিলেন সাদ! খদ্দরের চাদরে শরীর-জঙানে! একটি মুতি, পাযে চটি । ভারতে 
ব্রিটিশের সাতম্াজ্যিক আধিপত্য যিনি চূর্ণ করতে চান, এই তার রূপ! আর 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধার! দিকৃপাল ও গর্বের আম্পদ, তারা তাকিযোঁছলেন এই 
কুদ্রকাষ বিপক্ষের মুখের দিকে । গোল টেবিল সম্মেলনে ফেডারাল গঠন 
কমিটির সম্মুখে জাতীয় ভারতের প্রতিনিধি মহাত্বা জাতীষ দাবী উপস্থিত 
করলেন। 

--লর্ড চ্যাজ্জেলোর ও আমার সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ 1'*.***আমার দেশ 
ভারতবর্ষ একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ুন্নপেঃ ভারতবাসী একটি স্বাধীন জাতি- 
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রূপে স্বাধীন ব্রিটিশ-জাতির সঙ্গে সৌহার্্যের সম্পার্ক যুক্ত হবে, এই শ্বপ্ন- 

প্রায় আশ! নিযে আমি ব্রিটিশ দ্বীপে এসেছি ***। 

লর্ড চ্যান্সেলার ও সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ | প্রতিদিনের বৈঠকে মহানা বিটিশ 
গবর্ণমেন্টকে ও ব্রিটিশ জাতিকে সধযোন কবেন। ভারতবর্ষ কোন্‌ শাসনতন্ত্র 
চায়ঃকি তার স্বব্ূপ,মহাগা মেই জাতীম দাবা যুক্তি নাতি ও ভাষ্য মমেত উগস্থিত 
করেন। জাতাধ দাবার এক সুললিত সংহিতা । নিবাচন প্রথা, ভোটারের 
অধিকার, আইন সভার গঠন, মৌলিক নাগর্বিক অধিকাণঃ মনৌনযন প্রথা, 
পৃথক্‌ নির্বাচন, মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা, সাম্প্রণাধিক রক্ষাঞ্চবত, বিচার বিঙাগের 
রূপ, সরকাবা কর্মচারার বেহন, দেশবক্ষ। ও ফৌছেব কূপ, ফাইনঢান্স বাজস্ব, 
ট্যান্কু, দ্রেশীয নাঙ্া, বাণিজ্যিক অধিকার--ভাবছেব জাগয শাসন ওপরের 
প্রত্যেকটি আঙ্গিক কিভাবে নূস্ধন কবে গে ভুপতে ভাধতবষ চাষ, মহান! 
তাব বর্ণনা শুনিযে পিলেন। সে বর্ণনাব কাছে শ্রেঠ মেমোবাগুামবিশারদ 
বাজনৈ কের ব্যাখ্যান তুচ্ছ হযে যায়। 

- লডণচ্যান্সেনার ! অপরকে আঘাত দিযে, ভারতে শাসক সমাজকে 
আঘাত দ্রিযে শোণিনপাত কবে আমর| ভারতে ম্বাধান তার প্র৩ঠ1 চাই 
না। কিন্তু এই স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠ।র জন্য যদি আমাদের জাতিব পক্ষে কোন 
উৎ্পর্গের প্র যোজন হয, তবে ভারতবাধী তা গঙ্গাকে নিজের শোণিত দিয়ে 
পূরণ প্রবাহে পরিণত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। 

_ প্রপান মন্ত্রী! ভাবতের অল্পৃশ্ব নাশে যে কোটি কোটি মাশহুম আছে, 
আমি নিছ্লেকে তাদেবই একজন বলে দাবা করি ।*** আমান দেশের শাসন- 
তন্ত্রের রেজিষ্টারে ব1 সমাজের তালিকাষ এই অস্পৃশ্য সমাজকে “ভিন্ন শ্রেণী'ক্ূপে 
স্থান দিতে আমি চাই ন!। আজকেব অস্পৃশ্থকে কি চিরকাল অন্পুশ্য ক'রে 
রাখতে হবে? আমি বরং চাইব যে, হিন্দ্ধর্ম নিশ্চিহ হযে যাক্‌, কিন্ত অস্পৃশ্যতা 
যেন না থাকে ।'১*** 

- প্রধান মন্ত্রী! বোধ হয আমি আপনাদের সঙ্গে শেষবারের মত 
আলোচন। ক'রে চলে যাচ্ছি ।****'এর ফলাফল কি হবে জানি না।***** 
আমার ছুঃঘী দেশের ভাগ্যে যা-ই হউক ন! কেন, এখানে এসে হান্ধার হাজার 
ইংরাজ নরনারীর কাছে আমি যে সৌহার্র্যর ব্যবহার পেষেছি, তারই 
স্খ-শ্মতি উপহাররূপে নিয়ে আমি চললাম । প্রধান মন্ত্রী! ধন্যবাদ । 


৬৮ অমুতপথযাত্রী 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনান্ড উঠলেন বিদায় ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করতে । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান যিমি ঘটাতে ঢান, গান্ধী নাষে 
সেই লোকটি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সাগ্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কিভাবে 
ভাকে বিদায় দিতে পারেন? 


_প্রিয় মহাত্ব।! আপনাকে ধন্যবাদ। সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী উচ্চারণ 
করলেন তার অভিনন্বনের বাণী। সভাতল নিস্তব্ধ হলো। প্রধান মন্ত্রী এমে 
মহাত্রার হাত ধরলেন এবং ছু'জনে ছু'জনের দ্রিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি 
মুহুর্তের মত, নিঃশব্দে যেন অন্পঃ ভবিষ্যতের দিকে তাকিবে। 


ক্রুশের বেদন। 


ব্রিটিশ সাআ্াজোর অন্তর স্পর্শ করতে পারলেন কি না, মহাত্মা তা জানেন 
ন1। তবে ব্রিটিশ জাতির অন্তর যে তিনিস্পর্শ করেছেন, তা তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন। ব্রিটিশ জাতি তীকে অর্ধোলঙ্গ রাজাদ্রাহী ফকীর বলে মনে 
করেনি। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে শুধু সাআ্রাজ্যবাদের দর্প আছে, আর কিছু নেই, 
সত্যাগ্রহী মহাম্না একথা বিশ্বাস করতে পারেন না । লগুনে থাকতেই মহ ত্বাকে 
কেউ কেউ সতর্ক করে দিয়েছিল যে, আপনি ল্যাঙ্কাশাযারে যাবেন না। 
কারণ ল্যাঙ্কশায়ারের ইংরাজ শ্রমিকের! ক্ষুব্ব হয়ে আছে এবং তার! জানে, 
ইংলগ্ডের কোন প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর পক্ষে সবচেয়ে দূরপাল্ল! কামানের গোলা 
ছুঁড়ে ইংলগ্ের যে মিল ও ফ্যা্রী চুর্ণ কর! সম্ভব ছিল না, গান্ধী নামে এই 
শত্রটি বিন! কামানে তাই সম্ভঘ করেছেন। ভারতের বয়কটের প্রকোপে পড়ে 
ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং শ্রমিকেরাও 
সেই কারণে বেকার হয়ে পড়েছিল। সেই ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক অঞ্চলে ও 
ওয়েলসের খনি অঞ্চলে মহান্না গিয়ে দাড়ালেন। ভারতের কোটি কোট চাষী 
ও মজুরের দীন-জীবনের বর্ণনা করলেন। তারপর দৃশ্য বদলে গেল। শক্র 
মহাত্বাকে ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকের! ছুটে এসে আলিঙন দিল। 


ইংলগ্ডের পথে পথে, গৃহে গৃহে বহু মমাদরের অভিষেক পেয়েছিলেন মহাত্মা । 
বাকিংহাম প্রাসাদের ক্রিসেহ্থ্মোম-সজ্জিত ও অর্কে্টাধবমিত কক্ষে রাজার রাজা 
সত্রাট পঞ্চম জর্জও বিদ্রোহী ভারতের এই প্রতিনিধির করমর্দন করেছিলেন । 


মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৬৯ 


ভবিষ্যতের ইতিহাস-রচযিত| একদিন হতো! বলতে পারবেন, ভাবতেব মহাত্মা 
সেদিন ইংলগ্ডেব ইতিহাসকেই স্পর্শ ক'বে এসেছিলেন কি না? 

আলোচনাব কি ফল হলো) কি হতে পাণে, কি ইবে, তাব কিছুই ডাব 
পক্ষে বুধবাব গ্রযোজন হিল না| বুবাবাধ জন্তে চিন্ভতও ছিলেন না। স্বরাজ, 
জাতির মুক্তিকে গইখানে এসে উপহাবন্ধপে ল।ভ করে নিষে খাবেন, সে 
প্রত্যাশী হযেও তিনি আসেননি । তিনি যা বুস্খছিলেন এব* ধাবা জাবম 
দিযে তার খ্বপাঙ্জ সাধনাব অভিজ্ঞতায যা! বুঝে আপসছিলেনঃ "51 আবও বেশী 
ক'রে উপলঞ্জি কবলেন ফেরবাধ পথে । বোথেব ভ্যাটিকানে সেন্ট গণ গির্জার 
অভ্যন্তরে ক্রশ বিদ্ধ ৃষ্টেব মৃত্তির দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন। অক্রা,5 তাব 
ঘৃষ্টি। তিনি উপলব্ধি কবলেন : 
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"আমি সেই দিকে তাকিষে ৩খুনি বুঝলাম যে, সত্যকাবেৰ মাছুম 
হতে হলে যেমন ক্রশের বেদনাব ভেওর দিষেই হতে হয, তেমনি স্যকারের 
জাতি হতে হলে সে জাতিকে ক্রশের বেদনার তে৩ণ দিষেই হতে হয়, 
এ ছাড়া অন্ত পথ নেই। 

বাঙনীতির দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয, শৃন্ত হাতেই মহাঘা ফিবে এলেন। 
কিন্ত জাতির জন্ত তাব যে বৃহৎ উপলঞ্ষির সম্পদ অন্তবেব তেহবে ঠিশি নিয়ে 
এসেছেন, তা৷ তখন প্রত্যক্ষ না হনেও কিছুকাল পবেই হণে।। তাব মত্ত! তো 
ক্রশর বেদনাব ভেতর দিষেই তিলে তিনো গড়ে উঠেছিল। জাঠিিব সন্তাকে 
গেই পরম বেননাষ দীক্ষ! দেবাব জন্যেই তিনি প্রস্তুত হলেন। একটি ছুটি 
জালযওয়ান] নয়, শত জালিযাওয়ালাব মুখ জাতিকে ঠেলে দেবার জন্য 
তিনি আত্মবলিদানের এক পরম পরি কল্পন! নিষে প্রস্তত হলেশ। 


উঠ জাগ মুসাফির 

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ফিবে এসেই তিনি বল!ট উইলিংডনের 
কাছ থেকে “বডদিনের উপহার* পেলেন-_-কতগুলি ঘটনা । পেশোয়ারে 
জনতার উপর প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ, নতুন অিস্তান্স এবং নেহরুর খ্রেপ্তার। 


৭০ অমৃতপথঘযাত্রী 


মহাত্া আবার সত্যাগ্রহকূপে আইন অমান্ত আন্দোলন আহ্বান করলেন। 
আবার য়েরোড়া কারাগার । এই কারাগারেই আম্তরু ছায়ার নীচে একটি 
গৃহে একদিন মঙ্গীতধ্ণনি শোনা যাষ। 
উঠ জ।গ মুসাফির ভোর ভই 
অব রৈ৭ কাহা যো দোবত হৈ? 
জো মোবত হৈ বহ খোবত হৈ 
জে! জাগত হৈ বহ পাবত হৈ? 
হে পথিক ভোর হযেছে, ওঠ জাগ, এখন রাত্রি কই যে শুষে রয়েছ? যে 
ঘুমিয়ে থাকে সে হারায়, যে জাগে সে পায। 


এই সঙ্গীতের মঙ্গে সঙ্গে অনশন আরম্ভ হলে। মহাত্মার, জাতীয শুদ্বির জন্ত | 
কারণ জাতিকে যে জাগাবার প্রয়োজন হযেছে, এখন শুযে থাকলে যে জাতির 
সত্ব] হাপিযে যাবে। 


এমনি ক'রেই জাতিকে জাগাবার প্রয়োজন হযেছিল সেদিন। যে জাতিকে 
স্বরাজ অর্জনের জন্য আন্মবলিদানের পীক্ষ। দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন মহাত্মা; 
সেই জাতির আত্মস্তদ্ধি তখনো! হ্যনি। অস্পৃশ্যতার পাপ জাতির সংসারে 
ঢুকে রযেছে। তারই স্বযোগ নিষে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট জাতিকে ভাগ ক'রে 
একটা! নতুন শ্রেণীর ৬পশীল স্ষ্টি করলেন-ম্যাকভোনান্ড বাটোযার|। 
পৃথক নির্বাচন প্রথায বর্ণহিন্টু ও অ-বর্ণ হিন্দু নামে পৃথকভাবে ছুটি সমাজ স্ব্টির 
উদ্যোগ, অক্পৃশ্যতার পাপকেই চিরম্বাধী ক'রে রাখ|। তাই মহাত্ব! ক্রশের 
বেদনাকে আহ্বান কবেছেনঃ জাতি নিজে উদ্চোগী হ*যে ভেদ দূর করুক, 
ম্যাকডোনান্ড বাঁটোযারাকে ব্যর্থ ক'রে দিকৃ। 


তেইশ দিন অনশনের পর মহাত্রার জীবন সঙ্কটাশন্ন হলে!। কিন্তু ক্রশের 
বেদনা জাতিকে স্পর্শ করেছিল । দিকে দিকে যেন শত শত শিলাময মহাকাল, 
মারুতী, মহাবীর, অন্ব৷ ও নালকণেশ্বর সেই বেদনারস্পর্শে জাগ্রত হয়ে উঠলে! । 
মুহূর্তে মুহুর্তে তারবার্তা আসে» শত শত মন্দির-দ্বার খুলে গেছে, হরিজনের! 
দেববিগ্রহের সম্মুখে গিষে দীডালো। আর 'বর্ণহিন্দু ও অ-বর্ণহিন্দু নেতারাও 
নিজেদের মধ্যে চুক্তি ক'রে ফেললেন। “অনুন্নত” সমাজের নেতারা পৃথক 
নির্বাচনের দাবী ছেড়ে দিলেন, “বর্ণহিন্দু নেতারাও অন্থন্নত সমাজের জন্য “বিশেষ 
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সংরক্ষণের+ ব্যবস্থা দিতে স্বীকার করলেন। গবর্ণমেণ্টও এই চুক্তি স্বীকার 
ক'রে নিলেন। 


২৬শে সেপ্টেম্বব তাবিখে এই আতম্ভকব ছাশাব শীচেই আব এবটি শুর 
শোন! গেন-_ভীবন যখন শুকাষে যাবে, ককণাধাবায এস। ভাবতেব কবি 
ববীন্্রনাথ গাইছেন গন, ক্রশের বেদনাক্বাত মাখার কাছে। মহা! অনশন 
শেষ কবলেন। 


করুণাধারায় এস 


এব পর কমটি বসব মহান্্রব কমধাব1! ককণাধাবানপেই ছাতিব জাবনে 
প্রবাহিত হযে গেল। হরিজনসেবাব জগ তিক্ষপাএ হাতে ভাবতব]াপী পবিত্রঙ্থ্যা 
আবস্ভ কবলেন মহান্ন। | পঞ্স[ময ওাধন্বে প্রাণনূ গণ কবে সংগঠনেবজন্ধ তিনি 
ব্রা হলেন । ভাবতেব সা৩ুলাখ-গ্রামেব জাবন এহান, তাই £ঠাজাঠব জীবন 
শুকিয়ে গেছে | দেশেব গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক তাৰ ধ্যাব বূপটিও নৈধেশিক। 
ভ্15 চ।ষ মাতৃভাষা, বাদশী গবর্ণমেন্ট শিক্ষা দেখ হংবাজা ভাষ। | গবর্ণমেণ্ট 
লেখাপভ। ন| শেখানে জাতি লেখাপডা শেখে না। গবণমেপ্ট বোগেব ওষুধ 
না দিলে বোগ দূৰ কববার আর কোন উপাধ জাত জানে ন1। অন বস্ত্র সবই 
গবর্ণনেণ্টের বাণিন্যিক করুণার ওপব নির্ভর কবে আছে এব” এই পবনির্ভর 
জাঁবন নিষে কি শুধু প্রতীক্ষ! ক'রে থাকতে হবে, কৰে বাঙ্ীয শ্বাপংন 2 আমবে 
এবং লধ অভাব ঘুচনে ? ত| ছাডা গবর্ণমেন্টেব প্যার ওপব অন্ন-স্ত্-শ্নি সবঈ 
ঈশে দিয়ে জাতি মে বন্ধনে শিজেকে জডিযেছে, পেই বর্ধন আবদ। থেকে কি 
কবেই বাগবর্ণমেণ্টেব বিকদ্ধে সপ্গ্রাম সভব বে” ক্ষণিকের সংগ্রাণোচ্ছীস হতে 
পাবে কিন্ত দীর্ঘকানেব সংগ্রাম হতে পাবে মা । শি হঠাৎ স্বাধনতা। এসে যায়ঃ 
ঠাছেই বাকি? স্বাধান জাত।য গবর্ণমেন্টেণ দয়াব ওপব সাত লক্ষ গ্রামের 
জীবন নির্ভর ক'রে থাকতে পাবে না । গে মিভবাও অধীনত|। স্বযংপূর্ণ 2 
স্বাবলম্বন, ভারতের গ্রাম বনে এই নীতিকে সফশ করার জন্য তিমি গঃননুলক 
পরিকল্পনা গ্রহণ কবলেন। এই করমধারার মধো ভাব প্রয় হিন্দ, স্বরাজেবই ছন্দ 
জেগে ওঠে। কুটারশিল্পের পুনরুদ্ধারঃ বনিযাদী শিক্ষা গ্রাম স্বান্তা, গোসেবা, 
খাদি, রাষ্রভাষা--জাতর দেখ ও প্রাণকে আত্মনির্ভর করার এক একটি উদ্যোগ | 
"শান্ত বিপ্লবে'র উদ্ভোগ। মহাত্মা জানতেনঃ ভারতের গ্রামের অভ্যুতথানই জাতীয় 
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অভ্যু্থান। এবং স্বরাজের জন্য বিরাট আন্নবলিদানের যে পরিকল্পনা তার 
মনে প্রস্তত হযেছিল) মাতা জানতেন মে আত্মবলিদানের সংগ্রাম গ্রাম" 
ভারতের দ্বারাই ঘস্ভব হবে। 


জ্বালামুখীর আহ্বান 


কযেকটি ঘটনাবহুল বৎসর পাব হতেই দেখ। গেল, মেবাগ্রামে খাদি 
বি্ভালযের প্রাঙ্গণে একদিন এই বিবাট আক্মবলিদানের সংগ্রামে জাতিকে 
তিনি প্রস্তুতির ইঙ্গিত জানালেন। 
“হিন্দুস্কানমে ভযংকর জালামুখী ফুটেগী। তুম লোগ উসকে সাক্ষী 
রহনা, ওব জব বহ সমীপ | জায তে। উস্মে কুদূ পড়ন1” 


_হিন্দুস্তানে ভযংকর জালামুখী ফুটবে । তোমবাই তাব সাক্ষী হবে। 
আরঃ+ যখন সে জ্বালামুখী নিকটে এগিয়ে আসবে, তখন তার ওপর ঝাঁপিযে 
পড়বে । 

ইঙ্গিত যখন জানামোন, তখন ১৯৪২ সালের জুন মাস, যুবোপে তীয় 
মহাযুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে ভাবতবর্ষ “ম্বাধীনভাবে” ব্রিটিশকে সহাযতার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তারতবাসীর সহাযতার মর্ষাদ' বুঝলেন, 
কিন্তুঠিক এই সময়ে ভারতবাশীর “স্বাধীন' হওয়ার দাবীর মর্যাদা বুঝতে 
পারলেন না। ব্রিটিশ গনর্ণমেণ্টের সম্পর্কে মহাত্মা ভাবতের মনোভাব ঘোষণা 
করপেন--কুইট ইপ্ডিযাঃ। ভারতকে ঈস্্র দিলেন-করেঙে ইয়া! মরেঙে ! 
“অপ্ততঃ দশ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ দিবার জন্য তৈরী হও ।* ৯ই আগষ্ট থেকেই 
ভাগতে জালামুখী ফুটে উঠলো। মহাস্্া বন্দী হযে চলে গেলেন আগা খা 
প্রাগাদের অভ্যন্তরে, আর বন্দী কংগ্রেস নাষকবুন্দ আমেদণগর ছূর্গে। 


আগষ্ট সংগ্রাম ভারতের গ্রামবালীর সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ভারতকে 
শহীদ-ভূমিতে পরিণত করলো। পুলিশ আর সোনিকের গুলীতে বিশ হাজার 
ভারতবামী মৃভ্যু বরণ করে । 


আগা! খা প্রাসাদেই বন্দী ম্াত্ার কোলে মাথা কেখে তার বন্দিনী জ্রীবন- 
সঙ্গিনী কন্তরবাঈ শেষ নিঃশ্বাস ছেডে বিদায় নিলেন। এই আগা খা প্রাসাদেই 
মায়ার প্রিয় সচিব মহাদেধ দেশাই মহাত্বার সম্মুখেই প্রাণত্যাগকরলেন। এই 
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আগ! খা প্রালাদে অবরুদ্ধ বন্দী মহাক্স! শুনলেন, মহাযুদ্ধের অতিশাগে আতিব 
সত্তা কী করুণ আর্তনাদ করছে-ছুভিক্ষ মুদ্রান্ফীতি দুর্নীতি ও চোরাবাজা 

আগা খা প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছুই প্রিষজনের সমাধি রেপে মহাত্স। মুজ 
হলেন যখন? তখনে। মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হযনি। ভারতে একশো! আঁউিনাশের শাসন 
চলেছে। মহাত্বা আবাগ তার সেনাগ্রাথকেই কর্মক্ষেত্র কবে যুগ্ধবিক্ষত দেশের 
অবলগন প্রাণ ও দেহ সংগঠনের জন্য তৈরী হলেন। 


হিংসার কু ঝটিকা 

মহাযুদ্ধ শান্ত হতেই দেখা গেল যে ব্রিটিশ গবণমেন্ট ভারতেব দাব। সম্পর্কে 
একটু স্পষ্ট ক'রেই কতগুলি নতুন কথা বলছেন। মভাগা তো শেষব|রেণ মতই 
ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহারঘীদের সম্মুখ গিযে আলোচনা ক'বে এমেছেন। সেই 
কথার তাৎপর্য এতদিনে এতিহামিক মত্যন্বপে দেখ পিল । ব্রিটিশ পালণমেন্টের 
প্রতিনিধিদলই এলেন মহাত্বার কাছে, ভারতবাপীর হাতে তাবতের গরাঠীয়ক্ষমতা 
খর্পণের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিষয আলোচন! করতে । এবং এসেড্ডার! দেখলেন, 
ভারতের মহাত্বা বসে রয়েছেন দিল্লীব এক তাঙ্জি বস্তিতে । 

রাষ্ীয ক্ষমতা! হস্তাস্তরের প্রণঙ্গ উঠতে উঠতে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের 
একটা দাখী এইবার আরও জোরে ধ্বনি৩ হয়ে উঠলো-পারিস্তানের দাবী। 
ভারতের মুসলমান সমাজের অধিকাংশ নিজেকে 'তিন-জাতি-ূপে ঘোষণ!| 
করেছিলেনঃ সেইজন্য ভিন্ন তুমিও দাবী করলেন। মহান! ভাবতের চিন্নকালের 
ভৌগোলিক ও এতিহামিক দেহ ছুই ভাগ কথ|র চেঁগাব প্রবাদ করলেন। 
কিন্ত ধারা দেশ ভাগ করতে চাইছিলেন, তার! অসহিষু। হযে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের 
পথ ধরলেন। এবং এর ফল যা হলো» ভারতের ইিহাসে পাঙজনীতির নামে 
সেরকম বীভৎম নরবলির চর্চা কখনে! হ্যনি। এরকম যে হতে পারে, তাও 
কেউ কল্পনা করতে পারেনি । কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দেখ| দিল এই কলঙ্কের 
অধ্যায়, নিরীহ নরনারী ও শিশুকে হত্যা, লুন ও নাদীধর্ষণ, পলিটিক্সের 
অন্থশীলন হিাবে। 

দেশব্যাপী হিংসার সংঘর্য। আক্রান্ত নিরীহের আর্তনাদ, নিহতের শব, 
আহতের শোণিত--মহাশ্বশানের বীভৎমতা পু্জীভূত হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহীর 
সম্মুখে পরীক্ষানূপে দেখ! দিল। কিন্তু মহাত্বা গান্ধী নামে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ 
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এক মহাপুরুষ চন্দনবাতাসের মত হ্থরভি বিস্তার ক'রে চললেন শ্বশানেরই পথে 
পথে। রাজনীতি নয, তিনি উন্মন্তকে মহ্ুযযুনীতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। 
হিন্দুরাজ বা মুপলিমরাজের কথ! নয়, তিনি রামরাজ আর খুদাই দলতনৎ-এর 
কথা ম্মরণ কিযে দিলেন। সত্যর্ূপী রামকে তিনি চিনেছিলেন। তিনি এখন 
রামাশ্রিত, রামমষ, পরম নির্ভ | তিনি বুধলেন, নিজেকে একেবারে রিক্ত 
ক'রে দেবার ভাক এসে গেছে তার জীবনে । 

“র।মকাজ কারণ তন্থ ঠ্যাগী। 

হরিপুর গযউ পরম বড় ভাগী ॥”? 


সত্য্'পী রামের কারণে গ্রাণ উৎসর্গ ক'রে লীন হযে যাবার জন্যই তার 
অন্তর এইবার যেন পরম তৃষ্চ/য আকুল হযে উঠেছে । সে আকুলত। তিনি 
রোধ করতে পারছেন না। 


তাং তাকে দেখ! গেল নোযাখালির শ্শানে শিবরূপে । তাকে দেখা গেল 
কলকাতার বেলিযাধাটায নীলকণ্ঠরূপে, সকশ গরল নিজে আহরণ ক'রে 
নিচ্ছেন জাণ্তকে নিধিয কবার জন্য । 


এরই মধ্যে দেশ খণ্ডিত হযেছে এবং স্বাধীন হযে গেছে, সারা দেশে 
উৎসবেব প্রমত্ততা | কিন্তু খিনি দেশকে স্বাধীন করলেন ঠিনি এই উৎসবের 
আসর থেকে বহুদূরে, বেলিযাঘাটার এক গৃহকোণে উপবাস ক'রে আর কতো! 
কেটে ব্রত পালন করলেন। 

ভারত স্বাধীন, পাকিস্তান স্বাধীন, কিন্ত তবু হিংসার সংঘর্ষ ক্ষান্ত হয ন1। 


পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও সিদ্ধুতে মুসলমানের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে 
হিন্দ-শিখ চলে আছে ভারতে । তাব প্রতিক্রিযা দেখা দেয প্রতিহিংসারূপে 
দিল্লী ও পূর্ব পাপ্জাবে। আবার ভারতের এই প্রতিহিংসার ঘটন| গিয়ে 
প্রতিঘাত করে পাকিস্তানের ওপর, অতি-প্রতিহিংসা! দেখ! দেয়। এইওাবে 
হিংসা-প্রতিহিংসার অবিরাম আন।-গোনা চলছে ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে । এই হলো 
১৯৪৮ সালেন জানুয়ারী মাসের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের রূপ। 
বিষবাপ্পের কুজ্বাটিক! জাতির চিত্ত গ্রাম ক'রে ফেলবার জনা উদ্যত হয়েছে। 


এমন কে শক্তিমান যোদ্ধা আছেন পৃথিবীতে, ধার ভাস্বর শৌর্ধ এই কুজ্বাটিকার 
আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে ? 


মহাত্মা! গান্ধী জীবন ও নীতি ৭৫ 


পাঞ্জাবে বিশ হাজার অস্ত্রধারী প্রাস্তরক্ষী (সৈনিক দিয়ে শান্তি স্থাপন সম্ভব 
হয়নি। কিন্তু কলকাতার এক বৎসরব্যাপী অশান্তি ও পুণ্ভীভূত হিংগাকে 
প্রতিরোধ ক'রে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন এক কৌপীনবস্ত মহাক্ষত্রিয -- 
মহাত্বা গাঙ্ধী। সৈনিক লর্ভ মাউণ্টব্যাটেনও এই শঞ্চিমানের স্বরূপ দেখে এই 
সত্য স্বীকার করলেন- মহাক্সা একাই একটি প্রান্রক্ষা বাহিনী (০7৮-080 
190010815 101০৩+)1 কোন্‌ শক্তি দিয়ে এই পরগশান্থ মান্য লক্ষ হিংসার 
যুখবদ্ধ পরাক্রমকে স্তব্ধ করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এসিযা রণক্ষেত্রের অধ্যক্ষ বোধ হয 
তার পরিচষ পেয়ে বিশ্মিত হযে গিয়েছিলেন । 


সোমং লোকং প্রভাসেতি 

কলকাতাকে শান্ত ক'রে কলকাতার কাছ থেকে শাভির প্রতিশ্রুতি নিমে 
মহাত্মা! দিল্লীতে এলেন। দিল্লীকে শান্ত ক'রে 'তারপব পাকিস্তানে যাবেন, এই 
ছিল তার অভিপ্রা। দিলীর সান্ধা বাতাসে তিনি ধিনের পর দিন প্রার্থনা 
দিযে শুদ্ধ ও শাস্ত করার চেষ্টা করলেন । কিন্তু দিল্লী শান্ত হলো না। 

তাই দিল্লীর মনুষ্যত্বের কাছে মহায়। চপম আবেদন জানালেন, আবার 
ক্রশের বেদনা আহ্বান করলেনঃ অনশন আরভ্ত করলেন। দিলা মুগলমান 
ও মুসলিম ধর্মস্থান নিরাপদে থাকবে, এই প্রতিশ্রতি না পাষা পর্যন্ত অনশন 
ভঙ্গ করবেন না, এই ছিল মহাগ্ন'র সংকল্প | ক্রশবিদ্ধ মানব হার বেধন। পিল্লার 
মহুযমতকে জাগ্রত করলো । শিল্পী শান্ত হলে। দিল্পার কাছে শান্ছিৰ 
প্রতিশ্রতিও পেলেন মহাত্সা!। 


যেখানে পাঁচ দিন আগে মনে হযেছিল, বিলবা্পের কুঙ্মাটিকাই বুঝি সন্ত্যঃ 
সেখানে দেখা গেল যে মহাক্াই সত্য। সোমং লোকং প্রঙামেতি অব! 
মুত্তে! ব চন্দিযা-_-তিনি অভ্রমুক্ত চন্দ্রের মত পৃথিবীকে প্রভাদিত করেন। 
যেখানে মনে হয়েছিল মূঢ এরাবতের অটলতা| সত্য, সেখানে দেখা গেল যে 
গঙ্গার প্রবাহই সত্য । 

দেশ ও জাতি বৈদেশিকের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্ত আর এক 
ভষংকর ভ্রান্ত্ির অধীনতা বরণ করতে চলেছে, যার নাম আগ্নদ্রেহ। মহাম্মার 
জীবনে তাই তার সত্যাগ্রহের নবপর্যাষ শুরু হয়েছে। কলকাতায় তিনি জয়ী 
হয়েছেন? দিল্লীতেও তার প্রয়াস জয়যুক্ত হলে! | তার শান্তির অভিযাত্রার পথে 


৭৬ অমৃতপথযাত্রী 


পথে এক একটি জয়তোরণ রচিত হয়ে চলেছে। উদ্ধরেৎ আহ্ননাত্বানং 
নাত্বানম্‌ অবপাধযেৎ-আম্নার বলে আত্মাকে টেনে তোল, আত্মাকে অবসন্ন 
হতে দিওনা । আত্মপ্রোহের বিভীষিকার মগ্যে মহান্না জাতির আত্মাকে 
সকল অবসাদ থেকে টেনে তুলে চলেছেন। 


অমৃতপথ 
মধ্যতারঠে 'মাজও একটি |শিলান্তস্ত দেখা যাব, ছ"হাজার বছর থেকে এই 
গস দাড়িয়ে আছে সেখানে । এই জ্তভের বেপিকায় উৎকীর্ণ লিপিতে একটি 
বাণী আজও জাছে, ছহাঞ্জার গীত, রৌদ্র ও বরধায় মুছে যায়নি। 
আণি অগ্নতপদানি অন্থঠিতানি 
নয়ন্তি সঙ্গ দম চ্চাগ অগ্পমাদ 
তিনটি অমুতপথ আছে, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ, যে পথে এগিয়ে গেলে মুক্তি 
লা হয। বৈষ্ণব গ্রীক হেলিযোডোরাস্‌ এই স্তস্ত রচনা করেছিলেন । ১৯৪৮ 
সালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পৌছে গান্ধী নামে এক পথিকের মুতির দিকে 
তাকিয়ে আরও বেশী করে বুঝতে গারা যায় যে, সে বাণ ক্ষয় হবার নয়। 
দিল্লীর বিড়ণ। ভবন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় যে মহাত্ঝ। প্রার্থনাসভাষ আসেন, তিনিই 
তো এই অনুতপথের যাত্রী, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদে ধার জীবন পরিশুদ্ধ হযেছে। 


১৯২৮ সালের ভারতবর্ষ-_স্বাধীন রাষ্ট্ী। বিধ্বস্ত মোমনাথের মন্দিব নতুন 
করে গডে উঠেছে। ভারতবর্ষ তার অক্ষষ বোধিবটের 'একটি সজ্জীব চার] 
স্বাধীন বর্মাকে উপহার পাঠিখেছে, মাত্র কিছুদিন আগে । সেদিন ৩০শে জানুয়ারী, 
প্রতিদিনের মত সেপিনও সন্ধ্যায় মহাত্মা চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে। 


যিনি চলেছেন, মমস্ত পৃথিবী তাকে চেনে। অন্মান্ধ ধাকে “দেখবার? 
আশায় পথের ধারে এসে দীড়ায় | সীমান্তের পাঠানের! যাকে বলে-মালাঙ্গ 
বাবা, মিখরবাসী ধাকে বলে - অল্‌ মহাত্ম! গাঙ্ধীঃ ভারতবর্ষ ধীকে বলে-বাপু, 
তিনি চলেছেন প্রার্থনাতৃমির দিকে । 


যিমি জীবনে আঠার বার অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন-_-নিজ চিত্ততুদ্ধির 
জন্য, সহকর্মী আশ্রমবাসীর চিত্তশুদ্ধির জন্য, ভুলের প্রায়স্চিত্তের জন্যঃ দেশীয় 
রাজ্যের প্রজার অধিকারের জন্য, অপ্পৃশ্ঠতা দূর করবার জন্য ও হিন্দু-মুসলমান 
মিলনের জন্য--তিনি চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে। 


মহাত্বা গান্ধীর জীবন ও নীতি ৭৭ 


যিনি জীবনে সতর বার গ্রেপ্তার হযেছেন এবং আট বারকারারুদ্ধ হযেছেন, 
মাহ্ৃষের অধিকারের ক্ুন্ত সংগ্রামের অপরাধে, ধিনি আঠার খার সত্যা গ্রহীবূগে 
গণ-সংগ্রাম করেছেনঃ ধার জীবন আন্নশুদ্ি ও আতেন্দ্রিং জযেব এক সুদীর্ঘ ও 
ত্রতময নিরবচ্ছিন্ন সত্যা গ্রহ, যিনি জাতিকে স্বখাঁজেপ পতাকা! দিয়েছেন, হিচ্দ, 
ছ্রাজের পথ দেখিষেছেন এবং বামরাজেব স্বপ্ন দিষেছেন-যিনি জাতির চিতে 
একটি রঙ উপহাব দিয়েছেন, খাদির শুদ্ধ শ্বেত, যে বে নব এউ গিশে আছে- 
সত্যই ধার একমাত্র ঈশ্বর, যিনি বিংশ শত্তাব্দীর সভ্যন্গাকে মাতিব দীক্ষা 
দিষেছেনঃ তিনিই চলেছেন প্রার্থনাভূমিৰ দিকে । একটি ধুন্ইান প্রদাণশিখাব 
নত শান্ত ও উজ্জ্বল তার রশ্মি। 

প্রার্থনামঞ্চের কাছে এসে জনতাব দিকে গাকিযে মহানার মৃি মুন্সি 5 হয়ে 
উঠলে] | অভিবাদনের জন্ত ছু'হাত তুলে নগস্কাব জানালেন। 

সেই নমস্কারকেই চরম করে তিনি রেখে দিযে শেলেন। হে বাম। ছুটি 
শব্দ উচ্চারণ করে মহান়। মাটিতে লুটিযে পডলেন। স্গাধন ভারঠের র।জ- 
শানীর মাটা স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা শোণিতে রঙ।ন হযে উঠ141, খাত 
তখন তার কাজ শেষ ক'ণে সামনে দাডিযে আছে। 

পোরবন্দর থেকে যমুনার পাঙ্গঘাট, উন-আপি বছরের পথ! চন্দশকাঠের 
চিতার প্রথম শিক্ষা জানিয়ে দিল» অনুতপথযাত্রাব একটি পরিঞ্রমা শেষ হলো। 
জাতির বাপু, বিশ্ববন্দ্য মহাত্মা! প্রত্যক্ষের বাইরে চলে গেশেশ। য।বার আগে 
কি বাণী তিনি দিযে গলেন পৃথিবীকে? “আমার জীবন£ আমার বাণ” । 


লাহমলাভেলাল আসাক্্ণ 


মভাঠা গার্ধী বার বাব পশঙ্েন যে হ্নি বামবাজ্যেব প্রতিষ্ঠা দেখতে 
চান। শুধু তাবঞনমে নণ, সাব! পথিবাতই রামবাঙজা প্রতিঠি 5 হোক এই 
ছিশ তব কামনা । 

পানর শামে সতাই কোন এ&ঁতিহাধিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা,মহাত্ব! গান্ধীর 
কাছে এটা কোন প্রশ্ন ব| বিচার্য বিষয ছিল না| সত্যিই রাম্বাজ নামে একটা 
আদর্শ গাঁজা কোন কানে পৃথিবীতে ছিল কিংব! ছিল না, এই তথ্যও মহাত্্া 
গান্ধীর কাছে তার যুঞ্চিব তিটি হিসাবে গৃহীত হযনি। পুবাণবণিত রাজ! 
রামচাক্্রব যে সব কী(িিকলাপ শোন যায, তাই দিষেও তিনি তার রাম ব| 
রামরাজেব কূপ কল্পনা] করেন শি। 


বাঞ্মাকিব রাম তপন্যারত শৃদ্ধ শহ্থুকেব শিব ছেদন করেছিলেন। কিন্ত 
মহান্না গান্ধী বলেন যে, ভাব রাম কখনে! কাউকে হত্যা করতে পারেন না। 
সদ| সুবিনীত ককণাথন এবামের যে চরিত্র রামাযণে পাওয়া যাধ, সেই রাম, 
সেই একই ব্যক্তি কি এমন অরামোচিত কাজ করতে পারেন? 


কাজেই,“রাম*কথাটি গার্ীজীর কাজে কতকগুলি নীতির প্রতীক শব মাত্র। 
“আখি রাম অর্থে বুঝি “সত্য”, ঘত্যেরই নাম হলো রাম ।*--হরিজন 
পত্রিক। (১৮৩৩৯) 


গান্ধীজী পৃথিবীতে যে ম্বস্থ শন্দর শোকহীন ও নির্ভয় রাজ্যের আবির্ভাব 
দেখতে চান, তাকেই রামরাজ আখ্য। দিযেছেন। 


এই রামরাজই গান্ধীজীর আদর্শ-রাষ্র ও সমাজের ভাবময় সংজ্ঞা । রাজনীতি, 
মমাজনীতি, অর্থনীতির যে-সব তন্্বকে তিনি তার কময় জীবনের সেবা সংগ্রাম 
ও সংগঠনের মধ্যে পেয়েছিলেন বা সত্য বলে বুঝতে পেরেছিলেন, তারই ওপর 


রামরাজ্যের আদর্শ ৭৯ 


প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের বাস্তব ন্ধপ তিনি কল্পনা করেছিলেন। এই হলে।তার 
রামরাজ। 

পুরাণবধিত স্বর্গরাজ্যের কথা আমবা শুনেছিঃযেখানে সকলেই অনস্তযৌবন, 
অমর ও অমুতপানে বিভোর । সেখানে কামধেম্থ আছে, বন্ধতরু আছে । 
এই স্বর্ণরাজ্য নিছক কল্পনার ব্যঘম, বাস্ববোচিত প্ীতি নীতি ও যুক্তিব সঙ্গে এই 
কল্পনার কোন স।7গুস্য নেই। 

গাঙ্াজ*র বোমরাজ? এই পৃথিবীর মান্রমেরই যুক্জি বুদ্ধি শ্রম ও মমতা দিয়ে 
টতধা মানুষের সমাজ । এই রামরাজেরই অপর নাম তিনি দিযোছণ থুদাই 
সলঙনৎ বা ওগবানেব রাজ। | সাথ! গুথিবীতে খুদাই ললঙনৎ প্রতিষ্ঠিত কোক, 
মহাক্স1 গান্ধী এই কথাই বলতেন। 

স্থতরাং রাখরাজ বলতে কোনরকম “হিন্দুরাজ্য” বোঝায় না। বাল্।কির 
রামাধণবণিত অযোধ্যা রাজ্যটিও বোঝায না। গান্ধাঞ্জার মতে, রামরাজ 
প্রতিষ্ঠার অর্থ অতীতের কোন পুণাণরণিত আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়া নয। 
প্লামরাজ পুথিবাতে প্রতিষিত হযনি, প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এট হলে ওবিষ্যতের 
দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম। 
“প্লামরাজ অর্থে আমি হিন্দুরাজ খুঝি না, রামরাজ অথ ভগবানের 
রাজ্য**'** আমার কাছে, সত্য ও সনীতি ছাডা আর কোন ভগবান নেই। 
*****রামরাজ নামে এই প্রাচীন আদর্শটি যে প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই।৮- হইযং ইগ্ডিযা ' ১৯৯।২০) 
স্বরাজ কথাটির মধ্যেই গান্ধাজী তার সামাজিক ও রাষ্িক আদর্শ ব্যক্ত 
করেছেন । এই স্বরাজই হলে! রামরাজ। ব্যক্তিজীবনে স্বরাজ, সামা্গক 
জীবনে স্বরাজ, রাষ্ত্রিক জীবনে স্বরাক্জ-_-সব মিলিয়ে রাণরাজ। 

গান্ধীজী ভার শত শত ভাষণে, লেখা, বক্তৃতায় ও বাণীতে তার আদর্শ 
সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ওসামাজিক পরিকল্পনার স্ুত্রগুলি প্রকাশ করেছেন। 
এই সব হ্ত্রের ব্যাখ্যা,বিস্তার ও ভাষ্য করলে গার্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংহিত! 
রচিত হইতে পারে । শ্রীমননারায়ণ আগরওয়াল গান্ধীবর্ণিত রাষ্ট্রের ও শালন- 
তত্ত্রের কপ লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও অনেকে করেছেন। এসব হলে! 
অর্থনৈতিক বা! রাজনৈতিক সংহিত1। সংখ্যাতত্ব দিয়ে, ঘটনাক্রম সাজিয়েঃ 
ইতিহাসের নজীর তুলে, গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিচয় পরিবেশন । 


৮৪ অমৃতপৎথযাত্ত্রী 


তুলসীদাসের রামচরিত মানসের.উত্তরকাণ্ডে রামরাজ বর্ণনা আছে। কবির 
কল্পিত রামরাজ। গান্ধী'ভ্্ী তুললীদাস-বর্ণিত এই রামরাজকে খুবই ভালবালতেন। 
কারণ, এর মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শ-রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবময় রূপটি পাওয়| যায়। 
কবির কল্পন1 হলেও রামচরিত মানসের এই অধ্যায়টি বাস্তবোচিত আদর্শের সঙ্গে 
খুবই সাগ্রস্তপূর্ণ। গান্ধ/বণিত অর্থনীতি ও সমাজনীতির বহু কুত্র যুক্তি ও 
ব্যাখ্যার মধ্যে যে সহ্যকে তত্বর্ূপে আমর! পেয়ে থাকি, তুলসী রামায়ণের এই 
বর্ণনাটির মধ্যে তাবই একটি কাব্যময় রূপ আমর! পাই। 
রাম রাজ বৈঠে ত্রিলে।কাঃ হরঘিত ভয়ে গযে সব সোকা! 
বয়র ন! কর কাহ্‌ সন কোঈ, রামপ্রতাপ বিষমতা খেঈ 
রাম যখন রাজপাটে বসলেন, তখন তিন লোকে ঘর্বত্র শোক দূর হয়ে গিয়ে 
আনন্দের আবিভাব হলে1| রাম-প্রতাপে মব বৈষম্য বা ছোট-বড় ভেদ দূর 
হয়ে গেল, কার সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না।? 
রাম-প্রতাপের যে সংজ্ঞা! ব| পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে, গান্ধজীর আদর্শ 
পারে সেই রাষ্ট্রের ক্ষম ঠার রূপ ও রীতি তাই হওয| উচিত। রাম-প্রতাপ 
সত্যিই প্রতাপ" (0০:০৫) নয় | প্রজার ভয়জনিত বাধ্যতার ওপর এই প্রতাপ 
প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ ও বৈষম্য গায়ের জোরে চাঘু ক'রে 
রাখার জন্য রাম-প্রভাপ নয । শোকহীন ও আনন্বপ্রবণ প্রজালাধারণের 
স্বতঃস্ফৃর্ত আস্থার ওপর রাম-প্রতাপের ভিত্তি | 
দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপ! 
রামরাজ নহি কাহুকি ব্যাপ। 
রামরাজে কোন ব্যক্তির দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক ছুঃখ নেই। রাষ্ট্র 
এখানে একমাত্র রক্ষার ধর্মে দীক্ষিত। প্রজাকে মকলপ্রকার এহিক ছুঃখ হতে 
রক্ষা করাই আদর রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শীতি। প্রজার জন্ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য প্রজ। 
নয়। রাষ্ট্রের হাতে সেইটুকু ক্ষমতা থাকবে যতটুকু ক্ষমতা! প্রজাকে আপদ হতে 
রক্ষ1! করার জন্য প্রয়োজন । 
অল্পমৃত্যু নহি কবনিউ পীনা, সব স্বদ্দর বিরুজ লরীরা 
নহি দরিদ্র কোউ ছুখী ন দীন, নহি কোউ অবুধ লচ্ছন হীন! 
রামরাজ্যে অকালমৃত্যু কাউকে ব্যথিত করে না। সকলেই নীরোগ ও 
জুদরশরীর। দীন ছুঃখী ও দর্লিদ্রও কেউ নেই। অজ্ঞান ও অলক্ষুণেও কেউ নেই। 


রামরাজের আদর্শ ৮১ 


রাবী কতখানি উন্নত, তা নিনূপণ ককার একট! প্রথ! হচ্ছে, রাষ্ট্রে 
জনসাধারণের আযুক্ষালেৰ পরিমাণ বিচাব। যেদেশে লোক অকালে মরে, 
বুঝতে হবে দে দেশে সু-রাজনাতি নেই, সাথক বাজক হাও নেই; সে দেশ রা 
হিসাবে ছর্বশ ও ব্যর্থ । তাই পাখবাজ্য নামে যে আদর্শরাঞ্টেব পবিকলপন। গার্ধীভী 
করেছেন, তাতে মাথষেব জাবনকে এমন ভাবে লাপি 5 কখবাব ব্যবস্থা থাকবে 
যার ফলে কারও অকালমুহ্য সম্তব হবে না । গার্ধীড। ১২৫ বসব পর্যস্ত বেচে 
থাকবার সংকল্প কবেছিলেন। এর অর্থ এই যে, যি জাবন যাপনে! প্রণাপা শুদ্ধ 
শাতি এবং অহিংসার ওপব প্রভিঠ্ঠি থাকে তবে মাশ্র$ ১২৫ বৎসব পর্যন্ত বাচতে 
পারে। তার মতে মাহষের ববাভাবিক আযুই হলে। ১২৫ বৎসর, কিন্ত জম্মগত 
এই দীর্ঘাযুখ সম্পরকে থাহম তার নিজেব নু”তাব জণ্ত অপব্যবহাবে অকালে 
জীর্ণ করে দ্য! পাথিব জাবন এক১1] অভিশাপ নম, প্রাণ মামকএক নিজ্ঞানময 
রংস্য পুথিবাঁতে একটা লাপ| রূপে প্রবাশি 2| প্রাণকে দেখতে পাওয়! যায না, 
প্রাণেখ লাগাই প্রাণের আস্তত্বের প্রমাণ এবং এহ প্রাণণালাহই হলো জাবন। 
শিশুযুহ্য, তরুণের যুই্য, অগ্তঃসন্া লাধ।। মুহ্য-এই সবই প্রাণের বিরাট 
অপচয। এখন রাঞ্যকে শোকের রাজ্যই বলা ৬চি৩, এবং যে রাঙ্যের প্রজ] 
শোক বেদনায পীভিত, মে রাজ) থেকেই বালা৬কি? 


রামগাজ্যে এই “শাক নেই । শুপু ভাই নখ, বামবাছে) গবাথয, সৌশম, শিক্ষা 
ইত্যাদি (য সম্পণ, হা কোন দশগত ব| অেণাগ 5 অধিকাৰ নয। সব্বে অত্ব। 
ভবন্ধ সুখিতভ্ত/-পকণ সন্তা সেখানে আধা | নেখানে »কশেই নারোগ, জ্ঞানী 
ও হুলক্ষণ এবং সুন্দর । দান ওদাঁপঞ নানে বিএ১।ন কোন সমাজ শেই। এই 
অধিকার-সাম্যই হলে। রামরাজ্যের ভিত্তি। 


রামরাঙ্গ্যের এই কাব্যিক বর্ণ! বিশ্লেষণ কবে যে রাগনৈতঠিক তাৎপর্য 
পাওয়! যায তার প্রধান কর়টি সত্ব হলে! £ (১) বিস্তগসান্য (২) অধিকারসাম্য 
(৩) ভোগসান্য (৪) বোধসান্য। 


রামরাজ্যে কেউ কুন্ধপ ও 'অলক্ষণে নেই, এর মধল অর্থ হলো-_মাহষের 

মনের রূপ-বোধ ও সুলক্ষণ-বোধ এমন হবে না যার ফলে কেউ কাউকে তুলনা 

করে ব্বপহীন ব1! অলক্ষুণে বলে মনে করবে । বর্তমান যুগে শ্বেতাঙ্গ প্রতাপে 

শালিত পৃথিবীর সর্বত্র বর্ণবিদ্বেষ নামে একট! প্রবল কুসংস্কার রয়েছে। এটা 
তু 


হ্ 
সি 
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পুরাতন আর্ধামিরও একটা সংস্কাদ। আর্ধের! কৃষ্ণকায় মাহুষকে হীনচক্ষে 
দেখতেন এবং দস্্য আখ্যা দিতেন । গাষের রংট! সাদ হলেই হুন্বর। চোখ নীল 


'হলেই নুনর-এই মব রূপবোধের সংস্কার থেকেই মানুষের মনে বণবিদ্বেষ 


সঞ্চারিত হয়েছে, ভার ফলে ভারতেব আদিবাসী থেকে স্তর ক'রে আ্কিকার 
মিখো পযগ্ত কুষ্খকাষ মাগ্ুষের সনাজ পীডিত ঘ্বণিত ও অত্য।চারিত হয়েছে। 
সাধ!রণ অগ্পগৌর বর্ণের ভারতবাপা সংস্কৃতিবান হয়েও যুগে(পীয় শ্বেতকায়ের 
কাছে লাঞি৩ হয়েছে। মহা। গান্ধ।ই মাহষের এই বহু শতাব্দাপুঞ্ক এক 
ভযানক পু'যাংঙ্চারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বর্াবদ্ধেষের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
সংগ্রম কবেন। 


রামগাঙ্জে সকলেই সুন্দর, সেখানে এই বর্ণবিদ্বেষ নেই, কূপ সম্বন্ধে কোন 
হান সংগ্কার নেই, কেউ কাউকে কুঞ্চপ বলে ঘনে করে না। 


সব শি ভ্ত ধর্মপও পুনাঃ নব অরু নারি চতুর গুণী 
সব গুণজ্ঞ পণ্ডিই সব জ্ঞানী, সব কতজ্ঞ নহি কপট সযানী 


রাখরাজ্যে সকলেই দণ্ুশৃন্ত ও ধমবত। সকলেই গুজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী । 
সকলেই $তজ্ঞ। কপটও। কাব কেউ ছিল না। 


বিদ্বেঘহন ভেধহন ও বৈথ্ম্যহান সমাজের এই হনে ব্ূপ। সাধারণ মানুষ 
মনোবধলে ও ন1৩িবলে কতখানি উন্নত, তাই হলো! রাষ্ট্রের নৈতিক মহত্বের 
পরিমাণ । জ্ঞান এগানে কোন আাকাডেমিঃ ইউনিতাসিটি বা মহামহোপাধ্যায় 
সমাজের একচেটিয়া সম্পদ নয । পাণ্ত নামে বিশেষ ক'বে কোন শিক্ষিতসমাজ 
নেই, কারণ মমাজের ধকলেই শিক্ষিত। বুষ্ধিবৃত্তিও কারও ঘরোযা| বা বংশগত 
অধিকার নয, সকলেই চতুব। এই জ্ঞানসাম্য ও বিষ্তাসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
যে সমাজ, সেখানে কারও মনে দত্ত আসতে পারে না। সমাজের এক অংশ 
বিদ্ভাহীন হয়ে থাকলেই, বিদ্বান নমাঙ্গের দস্ত হযে থাকে । রামরাজ্যে সেটা 
সম্ভব নয়। এই কারণে কাৰও পক্ষে কপটতা করাও প্রয়োজন হয় না। কারণ, 
আত্মলাৎ কবাধ কোন ব্যবস্থা বা উপায নেইঃ কারণ তাতে কারও কোন লাভ 
হয় না| এখানে কেউ রিজ এবং কেউ অতিরিক্ত, এমন প্রভেদের অস্তিত্ব নেই। 


এ তো গেল রামরাজ্যে প্রজাসাধারণের অধিকারের কথা । মমানাধিকারের 
মীতির দ্বারাই রামরাজ্য নামে আদ রাই চলছে। কিন্ত শুধুই কিসমানাধিকার- 
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তন্ত্রের ওপর রামরাজ্য প্রতিঠিত 1 না,তা নয়। রামরাজ্যের আর একটি 


সমাজনীতি আছে। 
সব উদার সব পর উপকারী 


সব নর করহি' পরম্পর প্রীতি 
এখানে সকলেই উদার ও পরোপকারী | সকন ম|ছছম পরম্পরের প্রতি 
শ্রীতির ভাব রেখে চশে থাকে। 


হুতবাং, শুধু অবিক্ণার মাঝ্যের ওপর ময, করব্যমাম্যের ওগর রামরাজ নামে 
আদশরাষু প্রচঠিত। গাঞ্কাজ।র মতে কহব্যবাদই হলো! প্রথম নাতি, অধিকার- 
বদ পথে । পন্কে যে উপকার করে না, পথের কাছ থেকে উপকার পাবার 
জন্য সেকি দাখী করত পারে? রা বামমাজ এমন (কান বস্ত নয়, যার 
কাছ থেকে মানু শুধু তার দাবা আদায করতে থাকবে। রাষ্ট্রের প্রতি ও 
সমাজ্র প্রতি কঠব্য পালন করাই তাৰ প্রথম নাগরিক কর্তব্য, এবং এই 
সার্দক কঠব্য থেকেই স্বাভাবিক ভাবে তা! আরধকার স্ষ্টি হয়েথাকে। 
গ্রপায় নাগরিক অধিকারের আঘবর্ণ ও বশ্মান যুরোপের মাগরিক আদর্শের 
সংজ্ঞা থেকে গান্ধীজাব ন/গণ্রক মাদর্শের সংজ্ঞা এইখানে পুথকৃ। 

হর্স পৃথিবার জল শোষণ ক'রে উধ্ববে নিযে যায। স্থণের এই অধিকারে 
আপত্তি করি না, কারণ স্থর্যই আবার ছাযাগ্য মেখের উপহার দিয়ে পৃথিবীতে 
বৃষ্টি বর্ষণ বরে। পৃথিবী'র প্রতি এই জলবস্বণন্মপ কঠব্য পালন করে বলেই 
হর্যের জলশোষণের অধিকার আদো শোষণের ব্যাপার নয। বল! যায়, 
বর্ষণে কঙব্যের ওপরেই হুর্যের শোষণ করার দাবা প্রতিষ্ঠিত। রামগাজ্যের 
বা! আদর্শরাষ্ট্রের নাগরিকঠার এই নীতি-কর্ব্য দ্বার! অধিকার অর্জন করা। 
আরও স্পট করে বল! যায, কঙব্য এবং মেবা করবার জন্যেই অধিকার অর্জন 
কর!। এক্ষেত্রে অধিকারবাদ গৌণ ব্যাপার, নাগরিক হার মুখ্য নীতি হলে! 
সেবা! এবং কতব্য | 

আদর্শরাষ্্র বা রামরাজ্্যে নরনারীর সম্পর্কও কি রকম হবে, তুলনী 
র।মায়ণে তার পরিচয আছে। 

রাম ভগতি সব নরনারী 
লকল পরম গতি কে অধিকারী 
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নর ও নারীর মধ্যে অধিকারভেদ নেই। বর্তমান যুগে নারীসমাজের 
অধিকার পৌরুষের রূঢতার দ্বার! কুঠিত ও দুর্বল হয়ে আছে। তাই সাফ্রেজি্ট 
আন্দোলন প্রযোজন হয, আইন ক'রে নারীর ভোটাণ্ধকার প্রতিষ্ঠা করতে 
হয়। নাগীপমাজ্জের অধিকার সংকোচ বস্ত্রতঃ অসম্পূর্ণ ছুধল ও অনগ্রসর 
রাষ্রের লক্ষণ | রাশপাঙ্গযে নর ও নরী উত্যেই সমান ভাবে পণমগতির 
অধিকারী । নারীত্ব কোন অপরাধ নয | নারীর জীবন পুরুষের জাবনের মতই 
সকল সতের অন্থ্ালনে মহিমমধ পরিণতি লাভের যোগ্য। 

আর একটা কথা £ 

“একনারী-ব্রত রঙ নর ঝারী।; 

রামগাজ্যে স+ল পুঞ্য় একনারাব্র্* পালন করে। আধর্শবাঞ্রে পুরুষের 
পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ | “মনোগেশি" বা একবিবাহ নামে একট। সামাজিক 
নীতিকে প্রত্যেক উন্নত রা আইনের দ্বাবা প্রতিঠি করার চেষ্টা করেছেন । 
পুকষের পক্ষে বছবিবাহের অধিকার বন্ততঃ নারানমাজকে অপখান করার 
অধিকার মাত্র । রামপ্লাজ্যে এই ঘণা প্রথা থাকতে পারে না। 

দণ্ড জরন্হ ক তের জই নতক নৃত্য সমাজ 
জিতভ মনি অনস্ত্শিয জগরামচন্ত্র কেরা ॥ 

রামরাজ্যে রাজার হাত থেকে দরগুনীতি চলে গেছে। ভেদশীতির 
ব্যাপারট| শুধু নতকিপমাঞ্জ তামাসা কনার জন্য অভিনয করভো]। ষেখীনে জয 
করার আর কাজ নেই, শুধু মন জখ করার কাজ পযেছে» মেই ৬তল| রামরাঞ্জ । 

পামবাজ বা আবর্শবাস্্ প্রত!পের (8০:০০) ও৭র প্রতিটিত নয়। রামরাঞ্য 
কোন পুপিণী রাধ্ নয। এখানে গীলাল কোডের প্রযোজন হয ন1। 
ডেদনীতির (411৩ ০ 2100618১) কে।ন প্রয়োঙন নে। জয করার 
আবেগে মুন্কৃগিরি বা! মিলিটারিজম নেই'। 

গাঞ্ধাজী আদর্শরাষ্ট্রেব যে সংজ্ঞ| নির্ণয করেছেন তাব পণ্য তারই একটি 
উত্ভি থেকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! যেতে পারে £ 

“জাতির মমাজন্ভীবন পত্যই খ্দি এমন নিখৃ'তভাবে গডে তোলা সম্ভব 

হয়যে সমাভের মকলে নিজের শঞ্জিতে নিজেকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে 

গারেঃ তবে জাতির শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন 

ক'রে শাসকখগণ্ডণী গঠনের প্রয়োজন হয় না। এমন রাষ্্রকে বলা যায় 
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নুনীতিনিযন্ত্রিত অরাজকতার (৩0111706064 208:0159 রা । ব্যজি 
এমনভাবে নিজেকে শাসন করবে যে ঘে তার প্রতিবেশীর জীবনের কোন 
অধিকারেন বিকদ্ধে বাধা হযে উঠবে না। স্ুতবাং, পরিকল্পিত এই 
»বমোননত আদর্শরাষ্রে রাজনৈতিক ক্ষমার অধিকাবা হযে বিশেষ কোন 
জনসংসদ থাকবে না, কারণ সা ক'রে "বা বলে কিছু এখানে নেই। 
1কন্ত এই রকম একট] পরিক্সিত পূর্ণ-আদর্শকে তো সম্পৃণকপে বাস্তবে 
প্রতিঠি ঠ করা যায না| এই কারণেই থোবোবর মেই উ€ঞটি প্রঠিহাসিক 
খ্যাতি লাও, করেছে_যে গার্ণমেপ্ট সব চেযে কম শামল করে, মেই 
পবর্ণনেন্টট হলো সবছেষে তাল শাসক ।'* 
এই আধর্শরাষ্ী বা. রামরাজের সঙ্গে ক্রুপটকিনের ব্যাখাত আনাফি 
(&থচোঠ্য) আপর্শের কিতুগা মিল দেখছে পাওসা ফাষ+ কিন্ত মূলে মস্ত বড 
একট] পার্থকা আছে। ক্রপটকিনেব মতে প্রাষ্হীন সনাঙ্গছই হলে! আধর্শ মমাজ। 


গাঙ্ধীজীর রামরাজ্ের পরিকল্পনা অহিংস মমাঙ্গব্যবস্থ।ণ ওপর প্রচিষ্ঠিত। 
মমাজের ক্ষমতা বার ব! রাজার হাতে গিষে বেগ্রাভৃত হয় না। শাসন ক্ষমতা 
ঈনসাধারণের হাতে স্থস্ত। গান্গীজী যে শ্মহিংস পঞ্চতিতে রাঈয় অধিকার 
অর্জনের 'কথা বলেছিলেন, সেউা! ওধু নীহিগত শুদ্ধতার দিক দিয়েই আদর্শ 
পদ্ধতি নন্| তার আর একট! প্রধান যুক্তি আছে। গান্ধ/ঞজ! বনেন, সাহংস 
সংগ্রাম বা! বিপ্রবেধ ভেতর দিযে মে রায় ক্ষমতা লাভ কর! হয়, মে রাষ্ীয় 
ক্ষমতা ঠিক জনদাধাবণের হাতে আসে না, একটি দণশিখেধ্র চাঠে চলে 
যায়। অহিংস সংগ্রামের সপক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হণো, এর দ্বারা অজিত 
ক্ষমতা আপন! হতে জনসাধারণের হাতে এমে গদ্দে। 

রামরাঙ্ধ্যে রাসীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে শ্ম্ত। শ্রেণিতে শেধাতে স্বার্থের 
মংঘাত নেই, কাজেই ভেদনীতির প্রয়োজন হয় ন1। পররাজ্য জয় করার কোন 
প্রয়োজন হয় ন। ব্যঞ্জিমানবের (10151391) শক্তি সামর্থ্য [ঠিভঙ্গ! রুচি ও 
জাবনষাপন প্রণালী এমন ভাবে দ্বেষইীন ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থাৰ ওপর প্রতিঠিত যে, 
সেখানে দগুবিধানের অন্ত রাজ। ব৷ রাষ্রকে কোন বিশেষ ক্ষমত| দেবার প্রয়োজন 
হয না। একটা শ্বয়ংচালিত মমাজ। আইনের জোরে বা স*স্ব রাষ্রশঞ্ির জোরে 
নয় জনসাধারণের স্বীকৃতির দ্বার। চালিত সমাজব্যবস্থা। প্র এখানে রাজার 
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৮৬ অমৃত্তপথঘযাত্রী 


দশুনীতির ভযে শুধু 'আইনসঙ্গত' জংবনযাপন করে নাঃ সমাজের প্রতি কতব্য- 
বোধের প্রেরণা “নীতিলঙ্গত' জীবনযাপন করে । 

এই তো] সেই বামরাজ, আদর্শ সমাজ ও রাই, যা গান্ধীজীর হিন্দ স্বরাজ, 
তার ধ্যানের ভারভবর্য। এই সমাজের গঠন বিকেন্দ্রীকত (05০6170911509) 
রূপে ব্যবস্থিত, কতাব্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্ববংচাশি% জনসাধারণের 
অধিকারদাম্য ও ভোগদ|য্যে শ্ুগ্রথিত। শ্রেণীভেদ নেই, বর্ণবিদ্বেষ নেই। 
নির্ভষ শোকহীন বাজ্য | 

অহিংস রামবাঙ্জোব অযোধা। বন্ঘগ্ান কলকাতা বোম্বাই নিউইযর্ক 
লগুনেব মত ধনা ৪ নির্ধনের উপনিবেশ নয, শোমক ও শোষিতের নগবী নয়। 
রামরাজ্যের অযোধ্যার প্রতি কুটিবে মণিময প্রদাপ জনতে থাকে । 

“গুহ গুহ মণিধীপ বিবা হি” 

রামরাঙ্গযের মিউনিসিপালিটি বন্ধী সৃষ্টি করে না। ক্রেদ পুরীষ ও 

আবর্জনা এখানে নিশ্চিহ্ন । 
“রাজঘ।ট গব বিধি সুন্দৰ বর” 

রামরাজ্যে মজা! নদীব পঞ্ষি“্ত| নেই। রামরাজ্যের নদী প্রজার 

হুখআোতের প্রবাহিণী মাত্র। 
প্উত্তর দিসি সরযূ ব নির্মলঞ্জন গম্ভীর 
বাধে ঘাট মনোহব স্বল্প পন্ক নহি তীর ॥% 

উত্তর দিকে নির্মল জলশায়ী গভীর সরযূ নদী প্রবাহিত হযে চলেছে । 

মনোহর বাঁধা ঘাট রয়েছে, নদীর কিনারা এতটুকুও কাদ! মেই। 
প্চাক চিত্র সাল! গৃহ গু প্রতি লিখে বনাই, 

প্রত্যেক গৃহেই ুন্র চিত্রশালা সাজান ছিল। রামরাঙ্গ্যের আর্ট ও 
কাল্চার বিশেষ শ্রেণীর উপভোগ্য সম্পদ নয। গৃহে গৃহে বিরাজিত আর্ট, 
প্রজামাধারণের জীবন শিল্পময | 


প্নূমল বাটিক! সবহি' লগাঈ 
বিবিধ ভাতি করি জতন বনাঈ” 
রামরাজ্যে সকলেই যত্ব করে বিবিধ পুণ্পের উদ্যান রচনা করেন। এই 
বর্ণঢ্য ও স্ুরভিত জীবনই রামরাজ্যের প্রজাসাধারণের জীবন। কাব্য এখানে 


রামরাজের আদর্শ ৮৭ 


টেক্ু-বুক রূপে প্রচলিত নষ, র্নূপ রম সৌরভ ও বর্ণময় এক পরম গ্রীতি 
জনতার জীবন মণ্ডিত ক”?র বেখেছে। 


রামরাজ্যের বাজার বা কিরকম? 


“বাক্গাৰ চাক ন বনট বণ 
বস্তু বিহ্ব গথ পাইযে" 


বাঙ্জারেব সৌন্দর্য বর্ণনা কর] যায় না, মেখামে বিমায়াল্য বস্তু গা ওম! যাষ। 
এ কেমন করে সম্ভব? 
জই ভূপ রমানিবাম তই কা সম্পাণ কিমি গাই? 


যেখানে শ্বযং লক্ষমীপতিই রাজা সেখানে সম্পদের (বা মুলোর ) কথা কি 
করে বলা যায? রামবাজো ব। আদর্শ রা টাক! নামক বস্ত্রটির মূল্য 
কতটুকু? যেখানে ফাট্কা চলে না, ত্বধখোব মঙ্কা্জনী চলে না, উৎগাদকের 
শ্রমগত মূল্যকে যেখানে প্রবঞ্চন! করার প্রযোচ্গন মেই, ঘেখানে টাকা নিজে 
নিযস্তা নয । টাকাব অধিকাব এখানে খবিও, মুনাফা! নামক ব্যাপারটি এখানে 
চলবে কি করে? রামরাজ্যে লক্ষমীপতিই হলেন সকল ধনের একমাত্র অধিকাবী। 
এখানে--ঘবহি ভূম গোপাপকা”-ঘব ভূমি গোপালেব। ম্ুতরাং এখানে 
মহাজন জমিদারের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হবে? রামবাজ্যে ক্যাপিটাল 
আছে, কিন্ত ক্যাপিটালিজম (নই | কারণ এখানে ঘরে ঘরে ক্যাপিটাল, 
প্রতি ঘরে মণিদীপ বিরাজ করে। গান্ধ'জার উক্কি_-“কয়েকক্গনের হাতে 
গিষে ধনপম্পদ জমা হউক, এ আমিচাই ন|। আমি চাই সকলের হাতে 
ধনসম্পদ জমা হবে” (ইযং ইত্ডিয়া, ১৩-১--২৪)| 


গান্ধীজী এই রামরাজ্য নামে আখ্যাত আদর্শ সমাজ ও রাষ্রকেই 
ভালবাসতেন । তুলপীদাসের রামচরিত মানপের উত্তরকাণ্ডে সেই রামরাজ্যের 
ভাবময় ও শোভাময় রূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই রূপ অলীক কল্পনার স্থষ্টি 
নয়, এট! অবান্তবতার কাব্য নয়। একটি বান্তব রাষ্রের রাঈনীতিগত 
সুত্রঙুলিকে কাব্যময় রূপে প্রকাশ কর! হয়েছে। 


“লতা| বিটপ মারে মধু ঈবহা' 
মন ভাবতে! ধেহু পায় শ্রবহী ॥ 
সমম্পন্ন সদ! রহ ধরণী**.**-৮ 


৮৮, অধুতপথযাত্রী 


, লতা বা গাছ চাওয়া নাত্র মধু দান করে, গাভীর] ইচ্ছা হলে ছুধ দেয়। 
পথিবা সর্বদা শন্তমধা হযে বইল। 
আদর্শ রা বা সমাঙ্জে শেষণেব নীতি থাকতে পারে না । যার যা কিছু 
দেবার মত আছে, সে তা স্চ্ছোয দেবে। কিন্ত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর 
কারে আদায করার প্রথা নেঃ। কারণ বামবাজ হলে। শোষণহীন সমাজ । 
এখানে মানুন ফাকি দেবার ক্বগ্ধ £এগী থাকে না, সমাজকে সেবা ও উপকার 
করাই তার স্বভাব। অর্গাৎ মাশৰ এই £ভাবেৰ অধিকারী হতে পেবেছে। 
সেই জন্তে সে শ্বেচ্ছায সমাজকে ভব উপশার নিযে চলেছে । মাটিব ক্ষতি করে 
এখানে কৃষিকাঙ্গ কব! হয শা, লতা! ও ধনস্পতিব প্রাণশঞ্তিকে ক্ষুধ ক'রে তার 
সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয না। শাযস্থিশী শাঙ।র জীবনকে ছূর্বল ক'রে তাব ছুধ 
আদায কর! হয না। এক কথায বল! যাষ, সম্পদ আহরণের অন্যগ্র লোভ 
ও আগ্রহে সম্পদের মূল ব্যবস্থাটিকে ক্ষুপ্ণ করা তয না। 


মনের স্বাভাবিক আগ্রতে ও ইচ্ছ।য, “সবার পবশে পবিত্র কর।” এই রাম- 
রাজ্যে জোর করিয়া! আদাষ কবাব নাতি নেই। যেচ্ছায (৮০10200519) 
ভিত্তির উপর এই রাগ্রেণ বনিষাদ প্রতিষ্ঠিত। পীনাল কোড, ট্যাক্স, আদালত, 
পুলিশ ও ফৌজ--এ মবের অস্থিত্ব পবোক্ষভাবে প্রমাণ করে যেরাষ্ট্রের 
নীতিকে মকল প্রজা! হ্বেচ্ছায মেনে &লছে না। কিন্তু রামরাজ্যের ভিত্তি 
হলে! সকলের ্বেচ্ছারুত সমর্থন । লত| ও বিটপী, প্েন্ন এবং ভূমিও সকলেই 
স্বেচ্ছায় বষ্টি ও দ্বান করে সমাজকে পুষ্ট করছে । এমন কি-_ 
প্রগটা গিরিনহ বিবিধ মনিখানী 
জগবাতম! ভূপ জগ জানী” 
ভগবান রাজ্। হয়েছেন জানতে পেরে শর্বতে নানা মণির খনি নিজেরাই 
ইচ্ছে ক'রে দেখা দিল। 
“সাগর নিজ মরজাত। রহহী" 
ভারঙি' বতন তটন্হি নব লহহী |” 
সাগর নিজের মর্ধাদা অটুট বেখেই ইচ্ছে ক'বে তটোপ্কুলে নানারকষ 
রত্ব ফেলে দিত, লোকে দেসব রত ঘরে নিয়ে যেত। যথেচ্ছ। নয়, স্বেচ্ছার 
আদর্শে দীক্ষিত সমাজে সম্প্দস্্টির রীতি নীতি এই । নিজেব মর্যাদা ও ধর্ম 
না ছারিয়ে সেবার প্রেরণায গেচ্ছাকত সহি ও উপহার | 


রা 


রামরাজের আদর্শ *৮৯ 


আদর্শরাষ্্রের ইকনমি তার একটি প্রধান পরিচয়। অম্পদের অপচয় ব! 
অপরিমিত ব্যয় এখানে নেই | বিনা প্রয়োজনে সম্পদের প্রয়োগ বস্ততঃ 
সম্পদের ব্যপন ব1 বিনাশ মাত্র; আদর্শ সমাজে এই অবিধি থাকতে পারে না। 

***'***'রেবি তপ জেতেন হি' কাজ। 
মাগে বারিদ দেহি' জল রামচন্দ্র কে রাজ। 

যতটুকু তাপ কাজের জন্ত প্রয়োজন; সূর্য ততটুকুই তাপ দিত। চাইলেই 
মেঘ জল দিত। 

এমন আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ কি পৃথিবীতে কখনও সম্ভব হবে? তুলসীদাস 
বলেছেন 


ফুলহি ফরহি সদ! তরু কানন, রহহি এক সঈ গজ পঞ্চানন । 
খগ মুগ সহজ বয়র বিসড়াঈ, সবন্হি পরস্পর শ্রীতি বড়াঈ। 

বনে ও গাছে গাছে সর্বদা ফুল ফুটে থাকবে । হাতী ও মিংহ একসঙ্গে 
বাম করবে। পণু-পাখী তাদের স্বাভাবিক বৈরভাব ভুলে যাবে এবং 
পরস্পরের সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্ক ক্রমেই বাড়িয়ে চলবে । 

এই যে হিংসাহীন গ্রীতিময় সমাজের ছবি, একি সুদুর ভবিষ্তেও কখনও 
বাস্তব রূপে দেখ দেবে? 

মাহষের ইতিহসে যদি কখনও এই পূর্ণ রামরাঙ্গ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ তৰে 
বলতে হবে মানুষের এতিহাসিক গতি একদিন নির্বাণ লাভ করবে, আর তাকে 
চলতে হবে না কিন্তু গাম্বীজী মানুষের ইতিহালকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নি। 
কখনো! কোনদিন এমন কলুষশূন্ত পৃর্ণগরীতির রাজ্য মভব হবে, এমন কথাও 
তিনি বলেন নি। তিনি মানুষের সমাজকে এক চিরগতিময় ডাইনামিক রূপেই 
উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে চলাই হলে! আদর্শ, এগিয়ে চলাই হলো অনুত 
লাভ। এই যাত্রার কোন শেষধাম নেই, মাহুষের ইতিহান হলো চিরপথিকের 
ইতিহাস। আদর্শে উপনীত হওয়া (৪:9120620 নয়, আদর্শের দিকে 
এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ও চেষ্টাই হলে৷ মানুষের ইতিহাস। রামরাজ্যে 
উপনীত হওয়া নয়, রামরাজ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়ামই হবে আমাদের জীবন। 
এরই নাম রামাশ্রিত জীবন । 

গান্বীজী তার ধ্যানের ভারতবর্ষের যে রূপ বর্ণন1 করেছেন, তাতে দেখতে 
গাই যে তিনিও ষে ভারতবর্ষে সৈম্তবাছিনীর কথ! উল্লেখ করেছেন । পররাজ্য 


৯৪ অমৃতপথযাত্রী 


জয় করার কামনা! সেই ভারতবর্ষের থাকবে না, সেই ভারতবর্ষ নিজে শোষিত 
হবে না, পরকেও শোষণ করবে না। কিন্ত তবুও যতদুর সম্ভব কম সংখ্যক 
সৈন্য সে ভারতবর্ষে থাকবে । কারণ পূর্ণত (9৫6০0) একটা! সীমাহীন 
লক্ষ্য মার,বান্তবে সম্ভব নয়। পেয়েছি আমার শেষ--এ কথা মানুষের ইতিহাসে 
কখনে। ধবনিত হবে ন1। কবি তুললীদাসের রামচন্্রকেও দেখতে পাই তিনি 

£শর ধারণ করে আছেন। কিন্তু এই ধঙ্গঃশরের ধর্ম বর্তমান যুগের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের ফৌজী ধর্ষের মত নয়। 


জলজ বিলোচন শ্যামল গাতহি, পলক নয়ন ইব সেবকত্রাতহি। 
ধৃত সর রুচির চাপ তুণীরহি, সন্ত কপ্ত বন রহি রন ধীরহি' ॥ 


চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, পদ্মলোচন শ্বামল রামচন্দ্র তেমনি 
সেবককে রক্ষা! করে থাকেন। তার হাতের ধন্তঃশর দেখতে সুন্দর, সাধুদের 
পল্মবনের পক্ষে তিনি স্র্যঘরূপ, তিনি যুদ্ধে স্থিরবুদ্ধি। 


আঘাতের অস্ত্র ধন্ুঃশরকে “হুন্দরঃ বল! যায় কি করে? রামরাজ্যে রাষ্ট্রের 
যে অস্ত্রশক্তির কথ! বল! হয়েছে, দেখ! যাচ্ছে যে তার একমাত্র ধর্ম হলো! সেবককে 
রক্ষা কর1। এই অস্ত্রশক্তির আর কোন ধর্ম নেই। রাষ্ট্রের এই অস্ত্রশক্তি একটা 
সমাজনিরপেক্ষ ব! সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত নিজদভ্ভ চালিত অর্গানাইজেসন নয়। 
চোখের পাতা যেমন চোখের অঙ্গ, অথচ চোখকে রক্ষা! করে, রামরাজ্যের বা 
আদদর্শরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাও সমাজের অঙ্গ বূপেই একমাত্র সেই রক্ষার ধর্ম 
পালন করে। ছুরিকা ডাকাতের হাতে পড়লে যে বিনাশের ধর্ম পালন করে, 
অস্ত্রোপচারক চিকিৎসকের হাতে ঠিক তার উল্টো রক্ষার ধর্ম পালন করে। আর্ত 
ও আক্রান্তকে রক্ষা! করার জন্ঠ যেটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, রামরাজের মিলিটারী 
বিভাগে তার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হয় না । পিতা যখন তার শিশুপুত্রকে 
ভৎমন!। করেন, অথবা কখনো মারধর করেন, রাগের মাথায় করলেও সেটা 
নিশ্য় শিশুপুত্রের প্রতি হিংসাপ্রণোর্দিত আচরণ নয় । শিশুপুত্বের মঙ্গলের জন্তই 
পিতার এই রূঢ়তা। গান্ধীজীর ব্যাখ্যাত নীতিতে যতটুকু মামরিকত ও ক্ষাত্র- 
ব্রতের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সেটা এই রকমের মঙ্গলবুদ্ধি প্রণোদিত দত! 
মাত্র! মেশিন ও আগবিক শক্তির মধ্যে তো! কোন হিংমা নেই, তার ব্যবহারের 
উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ওপয়েই তার হিংশ্রতা বা! প্রেমিকতা! নির্ভর করে। 

পূর্ণত৷ কখনো লাভ কর! যায় না। পূর্ণ ্র্চর্য, পূর্ণ অহিংসা, পূর্ণ সদাচরণ 


রামরাজের আদর্শ ৯১ 


- এতটা মফলতা৷ কোন ব্যক্তি-মানবের পক্ষে বা কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে 
অর্জন কর! কোন কালে সম্ভব হবে কি না, গান্ধীজী বলতে পারেন না। বিদ্ধ 
তবু তিনি এই পূর্ণতার আদর্শকে এক বিন্দুখর্ব ক'রে গ্রহণ করতে চান ন1। 
আদর্শ বা লক্ষ্য পূর্ণরূপেই জীবনের সামনে থাকবে । এই পূর্ণতার দিকে 
'পৌছবার প্রয়াসই হবে মাহুষের প্রয়া। রাস্থিনের “আন্‌ টু দি লাস্ট” পুস্তক 
পড়ে গান্ধীজী তার জীবনদর্শনের এই মুলন্থত্রটি চিরকালের মত স্ুস্থির ক'রে 
নিয়েছিলেন । প্যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যক মাহষের যতদূর সম্ভব বেশী মঙ্গল 
সাধন করা” 115810550 590৫ 01 0০ £159665€ 00003০:+)--আধুনিক 
ডেমোক্রেসীর এই খণ্ডিত আদর্শকে তাই তিনি গ্রহণ করেন নি। “বহুজন- 
হিতায়” আদর্শ নয়, তিনি গ্রহণ করেছিলেন সর্বহিতের আদর্শ । সফল হই আর 
বিফল হই, সাধ্য হোকৃ-আর অনাধ্য হোক্‌, সামর্থ্য পাই আর ন! পাই, আদর্শ 
বড় হয়েই থাকবে । তাই তুলপীবণিত রামরাজের “সব নির্দভ্ভ, সব গুণজ্ঞ, সব 
কৃতজ্ঞ. সব উদ্ার*+_এই সর্বজন-উন্নয়নের আদর্শাট গান্ধীদীর ভাল 
লেগেছিল। তার সমগ্র সমাজনীতি এই সর্বজনহিতের কালব্যাপী ও 
জগৎব্যাপী ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। 


ভশহ্ক্য ৩৩ লনা 


মহাত্মা! গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবনের যে রূপ আমর] লক্ষ্য করি, সেটা মহা" 
শাট্যের মত। ঘটনার পরীক্ষায় এবং পরিণামে পূর্ণ একটি প্রবল গতিময় 
জীবন। এই গতিরও একটি বিশেষ রূপ আছে। মহাত্ব। গান্ধীর জীবনের 
গতিধর্মকে উপমার সাহায্যে বল৷ যায়, চিরতীর্থযাত্রীর পথচলার প্রকৃতি 
অথব! বল! যায়, এক অভিযাত্রী আবিষ্কারকের জীবন, দুর্ঘম সন্ধানীর মত ধার 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপ স্ুপরিকল্পনা ও স্ুচিস্তার সঙ্গে এক পরম লক্ষ্যের দিবে 
অগ্রারিত হয়েছে । তিনিই বলেছেন, তার জীবন হলে! সত্যের সন্ধান । 


এইখানে ভারতবর্ষের এঁতিহামিক মনীঘ! চিন্তা ও সাধনার সঙ্গে তার 
জীবনের প্রক্কৃতি একটি মৌলিক সামগ্রস্তের গৌরব লাভ করেছে । সন্ধিৎসার 
জীবন, অস্বেষণার জীবন। শ্রেয়কে লাভ কর! নিশ্চয় জীবনের লক্ষ্য, কিন্ত 
শ্রেয়কে নিরস্তর অনুসন্ধান করাও কি একটা “লক্ষ্য নয়? এ প্রশ্নের উত্তর 
ভারতবর্ষের জ্ঞানের ও সাধনার ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রেয়কে লাভ করার 
জন্য যে সাধনা, সেটা শ্রেয়োলাভের চেয়ে কম মহনীয় নয়। উদ্দেশ্য ও পথ, মিদ্ধি 
ও সাধনা, লক্ষা ও সন্ধান, সাফল্য ও প্রয়াপ-_-জীবনের এই প্রাগ্ুব্যের সাধন' 
ও প্রোপ্তির সাধনার মধ্যে কেউ কারও চেয়ে ছোট নয় । ছু'য়ের মধ্যে ভেদরেখ' 
নেই। লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই ছীদনের 'একমাত্র সার্থকতা নয়, লক্ষ্য লাভ না 
হলেই প্রয়াস “ব্যর্থ হয়ে গেল, এও সত্য নয়। প্রয়াসই একটি ধর্ম, পন্থাই একটি 
লক্ষ্য, সাধনাই একটি সার্থকতা । “কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি 
আমার শেষ?” এই পরম শেষকে হয়তো! কোনকালেই পাওয়া যাবে নাঃ কিন্ত 
তার জন্ত ছুঃখ কেন? পরম শেবকে লাভ করার জন্ত যে চিরাগ্রহ ও 
চিরপ্রয়াস, তাই তো! জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং আনন্দ। 


লক্ষ্য বা আদর্শে শুধু সফলতা লাভ করতে পারাই জীবনের সাফল্য নয়। 
ক্ষুদ্র বস্ত যার কাম্য তার প্রয়াম সহজেই সাফল্য লাভ করে, কিন্তূ. এই সহঙ্গ 
সিদ্ধির ঘারাই জীবনের মর্ষাদ! ও সার্থকত। প্রমাণিত হয় না। বৃহৎ এবং সৎ 
লক্ষ্য মাত্রই ছুরূহ, সুতরাং যে লক্ষ্যে সহন্কে উপনীত হওয়া ধায় না, এমন কি 
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উপনীত হওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু লক্ষ্যলাভের জন্ত প্রয়াসের এই 
ব্যর্থতার অর্থ জীবনের ব্যর্থতা নয়। ইংরাজ কৰি ব্রাউনিং ভার রচিত একটি 
কবিতায় আদর্শের সফলতা-বিফলতার তত্ব বর্ণন! করেছেন £ 
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-ক্ষুদ্র মানব তার ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তকে সহজেই দেখতে পায়, এবং লাভ 
কঃরেও ফেলে । কিন্তু বৃহৎ মাহবকে তার বৃহৎ লক্ষ্য ভাল ক'রে চিনে উঠতেই 
এত সময় লাগে যে চেনবার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। যে ক্ষুদ্র মানুষের 
লক্ষ্য হলো! এক শত, পে সহজেই একের পর এক যোগ ক'রে তার শতকে 
পৌঁছে যায়। কিন্তু যার লক্ষ্য হলো কোটি, তার হয়তো! এক পার হওয়াও 
মভ্ভব হয়ে ওঠে না।* 

নোয়াখালিতে থাকতে মহাত্মা গান্ধী ৭৮ বৎসর বয়সে বাংল। ভাম! শিখতে 
আরম্ভ করেছিলেন। এই বয়সে একটা নতুন ভাষ! শিক্ষায় কত বৎসর সময় 
লাগতে পারেঃ এ চেষ্টায় কৰে মফলতা৷ লাভ হবে, এসব প্রশ্ন তার চিন্তার মধ্যে 
ছিল না। মহাত্ম! গান্ধীর জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে একটি নীতি তার 
বহুমুখী কর্মধাধনাকে প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, মে নীতি হলে! চেষ্টার ও 
পন্থার নীতি। কোন্‌ মহৎ লক্ষ্য লাত করতে হবে, এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় 
নয়। মহৎ পন্থায় সেই লক্ষ্য লাভ করতে হবে। পন্থার মহত্ব লক্ষ্যের মহত্ব 
অপেক্ষা ছোট নয়, ছোট কর! যায় না। মহৎ লক্ষ্য কি, ভাও কারও পক্ষে 
স্বনিশ্চিত ভাবে নিরূপণ বা অন্থমান কর! সম্ভব নয়। একজন যাকে মহৎ লক্ষ্য 
বলে, আর একজনের মতে সে লক্ষ্য হয়তো নিকুষ্ট বা হীন বলেই বিবেচিত 
হবে। একজন যে বস্তরকে কল্যাণের মার বলে মনে করে, আর একজনের 
বিবেচনায় সে বস্ত্র হয়তে। সর্বহানির মূল। সত্য ও মিথ্যা নশ্বন্ধে একটা দুনিরিষ্ট 
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সংজ্ঞা পৃথিবীতে প্রচলিত নেই, মাহ্ৃষভেদে সমাজভেদে এসম্বন্ধে "মতভেদ 
বর্তমান । 

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতি হলো, কর্মণ্যেবাধিকারস্তর মা ফলেযু কদাচন। 
কর্মেই একমাত্র অধিকার, কর্মকলের ওপর অধিকার নেই। অর্থাৎ একটা 
আদর্শ লাভের জন্ত মাহষ পরিকল্পনা করতে পারে, উদ্ঘম গ্রহণ করতে পারে, 
কিন্ত সব ক'রেও ঠিক যে সেই আদর্শ লাভ হবেই হবে, পৃথিকীর ইতিহাসে ও 
ঘটনার প্রক্রিযাতে এরকম গাণিতিক নিম দেখা যায় না। পরিণামের ওপর 
পূর্ণ ক্ষম'ত| কারও নেই, সে ক্ষমতা প্রয়োগ কর! যায় না। ঠিক যা! ভাবা যায়, 
বাস্তবে তা হয় না| সকল উদ্চোগ নিখুঁত হলেও, পরিণামটি নিখুঁত ভাবে লাভ 
কর! যায না। সকল পরিণামের মধ্যে “আকন্িকের, একটা স্থান আছেই 
আছে। 

তাই মবাষের ক্ষমত। ও অধিকার তার কর্মক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, সে তার 
কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই কারণে মান্ষের কাছে তার পন্থার ও 
প্রয়ামের ধম ই হলে লব চেয়ে বড় কথা। পন্থা! ও প্রযাসকে শুদ্ধ করে রাখতে 
হবে| শী পন্থায় কাজ করেছি, এই আনশ্কেই সার্থকতা বলে গ্রহণ করতে 
হবে। 

কর্মফলের ওপর অধিকার নেই, গীতোক্ত এই নীতি শুধু ভারতীয় জ্ঞানীর 
মাবিফ্ণার নয়। এ নীতি অধ্যাত্মবাদীর একট। ভাব মার নয়, আধুনিক জড়বাদী 
দার্শনিকও এই নীতিকে সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের একটি স্তর রূপে লক্ষ্য করতে 
পরেছেন ।* মাহৃষ তাব নি।জর জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষত! দিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের 
ঈন্ত অথব1! একট! আদর্শগত অবস্থায় পৌছবার জন্ত আয়োজন করে; কিন্ত 
নব ক'রেও দেখ যায় যে বাস্তব পরিণাম ঠিক পরিকল্পিত পরিণামের মত হয়ে 
ওঠে না। তার কারণ হলো, ঘটনার ওপর শুধু মাহ্‌ষের জ্ঞ।ন-বুদ্ধিই যে কাজ 
£রছে তা নয়, আরও এমন সব নিষম ও শক্তির প্রভাব পড়ছে ঘটনার ওপর, 
য-নিয়ম ও শক্তির সম্বন্ধে এখনে! মাহুষের জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অথব! 
মই লব নিয়ম এবং শক্তির ওপর মানুষের জ্ঞানগত ক্ষমতা এখনও আক্রয় 
য়েআছে। এবং কোন কালেই জ্ঞানগত ক্ষমতায় মাহুষ “পূর্ণতা” লাভ করে 
টিতে পারবে না । কাজেই লক্ষ্য লাভ করাই জীবনের একমাত্র লাফল্যের 
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প্রমাণ নয়। লক্ষ্য লাভের জন্য শুদ্ধ পন্থার প্রয়াম কর! হয়েছে, এই হলে! 
সাফল্য, সাস্বনা ও সম্তোষের প্রমাণ। অধিকার বলতে এই কর্মের ওপর 
অধিকারটুকুই বোঝায়। 
জীবন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতির স্ত্র এখান থেকেই আরভ হয়েছে। 
(ক) জীবনকে এক পরম অন্বেষণ বা সন্ধান রূপে তিনি উপলব্ধি 
করেছেন। 


(খ) সত্যই হলেন ঈশ্বর। সত্যই অহিংসা, সত্যই প্রেম । এই সত্যই 
হলে! সকল সন্ধানের লক্ষ্য; জীবনের পরম প্রাপ্তব্য। 
(গ) সৎ পন্থায় প্রয়াস করাই সত্যলাভের একমাত্র নীতি। 
ভারতবর্ষের ইতিহাদ এবং সাংস্কৃতিক রূপ বস্তৃতঃ অন্বেষণ এবং সন্ধানের 
বূপ। উপনিষদের নচিকেতা যমলোকে যাত্রা! করেছিলেন মৃত্যুর রহস্য উদ্ধার 
করে আনবার জন্ত। পুরাণের স্বুপর্ণ গরুড় অমুন্ত আহরণে স্বর্গলেইকে যাত্রা 
করেছিলেন। বৈষ্ণবের আকুলতা জীবনেশ্বর কৃষ্ণকে লাভ করার জন্ত শ্রীরাধিকার 
বূপ ধরে অভিসারে যাত্রা করে । ভারতের সঙ্গীত; শিল্প, স্থাপত্য এবং এমন কি 
প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যকর্ষের মধ্যেও যে আবাহন, প্রার্থনা! ও স্তব ইত্যাদি 
ধ্বনিত হ'তে দেখ! যায়ঃ তার ভাষাও বস্ততঃ সন্ধানী পথযাত্রীর আকুলতার 
মত। মহাত্ব! গান্ধীর জীবন এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তার এতিহগত 
রূপের দঙ্গে পূর্ণ সামগ্তস্ত লাভ করেছে, কারণ তিনি সন্ধানী রূপেই তার 
জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন এবং চালিত করেছিলেন। 


প্রশ্ন উঠবে, সৎ পন্থা কি? সৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন মাহুষে মানুষে ধারণার 
তারতম্য আছে, সৎ পন্থা! সম্বদ্ধেও তাই হতে পারে এবং হয়ে থাকে । এক জন 
যাকে খপথ মনে করে, অন্ত জনে হয়তে! তাকেই অসৎ পথ বলে মনে করে। 
অনেকে বলবেন, এবং বলেও থাকেন যে, নিজের বিবেক অঙ্থযায়ী চলাই সৎ 
পথে চল|। কিন্ত এখানে প্রশ্ন থেকে যায়। সব মাহ্‌ষের বিবেক কি এক? 
মানুষে মানুষে বিবেকেরও যে পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখ! গিয়েছে 
যে, “বিবেক অন্যায়ীই কোন মানুষ এমন কাজ করেছে, যেটা! অন্ত সকলের 
মতে নিতান্ত বিবেকবহিভূ্ত অসৎ কাজ মান্র। সুতরাং বিবেক অনুযায়ী কাজ 
করাই সৎ সাধন! নয়। সাধারণে যাকে বিবেক ব'লে মনে করে সেট! তো 
রুতকগুলি সংস্কারের সমগ্টি, য| মাহুষ তার শিক্ষাদীক্ষাঃ রুচি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে 
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তৈরী করে নেয়। ম্ুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিতে ভূল থাকলে 'বিবেক'ও ভ্রান্ত 
হবেঃ এটা স্বাভাবিক নিয়ম। 
সৎ পথের নির্দেশ দেবে যে বিবেক, সে বিবেকও সৎ হওয়া! চাই, এই হলো 
মহাত্ব! গান্ধীর অভিমত। সন্ধমী বিবেক অনায়াসলভ্য নয়, এমনিতেই তাকে 
পাওয়। যায় না। শুদ্। বিবেক লাভ করারও একট! প্রক্রিয়৷ আছে। | 
“যেমন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পবাক্ষ। করতে হলে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত 
নীতি বা শুত্র অহ্‌সরণ করে অবশ্যই চলতে হয, তেমনি অধ্যাত্ব বিষয়ে, 
সত্য উপলব্ধি করার বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে কতকগুলি 
আত্মসংযমের প্রাথমিক নীতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে নিতে হ্য়। 
সুতরাং শিজের বিবেক বা “অন্তরের বাণ? অন্যায়া কাজ করার সাথে 
প্রত্যেককে তার জীবনের আচরণগত সতত। এবং শুদ্ধতার রূপ ও সীম! 
সম্বন্ধে নিঃসংশয হয়ে নিতে হবে ।” 
এই হলে! মহায়া! গান্ধীর যুক্তি। তিনি বিবেক শুদ্ধ করার প্রয়োজনকে 
বৈজ্ঞানিকের মত দৃষ্টি নিযেই বিচার করেছেন। এখন প্রশ্ন থাকে, কি করে 
শুদ্ধ ও সতা বিবেক লাত হবে? এই প্রশ্রের শ্বত্র ধরে তিনি যে বিজ্ঞান 
পুনরাধিফার করেছেন, ভারতীয় অধ্যাত্রবাদী অতীত যুগে সে বিজ্ঞানের 
কতকগুলি মূল হুত্র আবিষ্কার করে গেছেন। জীবনের আচরণকে, মন বুদ্ধি 
ও প্রবৃত্তিকে কতকগুলি “ব্রত* দ্বার। নিয়ন্ত্রিত ন করলে শুদসংস্বার লাত হতে 
পারে না। শারারিক এবং মানসিক ব্রত দ্বার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। 
ব্রহ্ষচর্য অর্থাৎ শুদ্ধতার ব্রত, আঁহংসার ব্রত এবং অপরিগ্রহ ব্রত, ইত্যাদি । 
চেষ্টার দ্বারা, কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার দ্বারা, মন ও ইন্ডরিয়কে শুদ। করে তুলতে 
হলে, তার জন্ত চাই “ব্রত? । এই যথার্থ ব্রতী যে বিবেক লাভ করলেন, সেই 
বিবেকই যথার্থ বিবেক। এই ব্রতী যে “অন্তরের” অধিকারী হলো» সে অন্তরের 
বাণীই যথার্থ বাণী। 
্রহ্ষচর্য অর্থ “কৌমার্য' নয়। গান্ধীজী অতি ব্যাপক অর্থে ব্রহ্ষচর্য কথাটি 
ব্যবহার করেছেন-শুদ্ধ নীতিময় জীবন। তেমনই 'অহিংস1+ অর্থ ভার কাছে 
শুধু 'অ-হত্যা? নয়, অহিংস! অর্থে প্রধানতঃ প্রেম বা! গ্রীতির ধর্মই তিনি মনে 
করেছেন। আর, লক্ষ্য হলো! সত্য। এই পর্যস্র এসে আমর! বুঝতে পারিঃ 
গান্মীজী কিভাবে জীবন বিজ্ঞানের তিনটি অধ্যায় বিভাগ করেছেন। লক্ষা, 


লক্ষ ও গন্থ! ৯৭ 


পন্থা ও প্রয়াসের বিজ্ঞান | সাধারণভাবে যথাক্রমে বল! যায়--লক্ষ্য হলো! সতা, 
পন্থ। হলো অহিংস! এবং প্রয়াসের বিজ্ঞান হলে! ব্রহ্ষচর্য | এর মধ্যেই কোন- 
টিকেই কোনটি হতে ভিন করা যায না। একটি অপরের সঙ্গে যুক্ত, একটি 
অপরের ওপর নির্ভর ক'রে আছে। লব মিলিষে একটি অখণ্ড জীবনদর্শন | 
* এইভাবে যিনি প্ররূত ব্রতিরূপে মনংবুদ্ধি ও প্রবৃত্তির শুদ্ধতা ও সংযম ঘটিয়ে 

শুদ্ধ অন্তব লাভ করবেন; তার পক্ষে সত্যোপলব্ি। সহজ হয, তার অস্তরের বাণী 
মহজেই সত্য পথের পরিচয বলে দিতে পারে। কিন্তু তারও কি ভুল হতে 
পারে না? 

হতে পারে বৈকি, সম্পূর্ণ অন্রান্ত হওযা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। 
একেবারে শুদ্ধ' 'একেবারে সম্পূর্ণ একেবাবে অজ্রান্ত, এট! জাগতিক নিয়মে 
সম্ভব নয়। প্রকৃত ব্রতীর পক্ষেও ভ্রান্ত হবার অবকাশ আছে, কিন্ত ভ্রাস্তিকে 
চেনবার এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার শক্তিও এই ব্রার আছে। ব্রতাযে 
শক্তি লাত করেন তাকে বলা যাষ অভ্রাপ্তির দিকে এগিফে যাবার শক্তি। শুদ্ধ 
থেকে শুদ্ধতরঃ মহৎ থেকে মহত্ব'রর প্রতি তার জাবন "তি লাভ করে। 

«পূর্ণ সত্যকে উপলদ্ধি কর! আমাদের পক্ষে লম্ভব নয যতগিন আমর] অপূর্ণ 

এই মরজাবনের মধ্যে বন্দী হযে আছি। আশর] শুধু আমাদের অহ্থভব ও 

চিন্তা পূর্ণ সত্যকে কল্পনা করতে পারি । এই অস্থাযা ক্ষণাযু দেহের 

কোন শক্তির পাহায্যে আমর! সই সত্যের মুখোমুখি সাক্ষাৎ লাভ করতে 

পাবি না, কারণ সেই সত্য হলেন অনস্ত।” 

অধ্যাত্বের বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বরোপলব্ধির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিযে সাধারণ 
সামাজিক প্রপঙ্গে এসেও গান্ধীজী এই “পূর্ণতার? ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে 
বিচার করেছেন । 

“মাহষ চিরকালই অপূর্ণ থাকবে এবং চিরকালই তার কাজ হবে পূর্ণ হবার 

প্রয়াস । পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ নিলেশভ ব! ত্যাগ ইত্যাদি পূর্ণতার আদর্শ চির- 

কালই অগাধ্য হযে থাকবে, কিন্ত সেই পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্তই নিরস্তর 

চেষ্টা করে যেতে হবে |” 

আদর্শবাদী গান্ধী এই ভাবেই তার জীবনচর্ধার নীতিকে বস্ততঃ গণিত 
বিজ্ঞানের হৃত্রের মত ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে ভাববাদের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় 
নাই। এক কদম আগে*শমাত্র এক পা আমি এগিয়ে যেতে চাই,তাই আমার 

ণ 
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পক্ষে যথেষ্ট । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একট! বদ্ধমূল ধারণ! নিয়ে আমি কাজ করতে 
চাই না, আমি বর্তমানকে গড়ে তুলবো, বর্তমানের সঙ্গেই আমার কাজ। 
এক পা এগিষে যেতে পারলেই দ্বিতীয় পদক্ষেপের স্থান আমার কাছে স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। 

চরৈবেতি ! চরৈবেতি! এগিয়ে চলাই হলে! জীবন; এগিয়ে চলখই 
হলে! লাভ | জীবনের এই ডায়নামিক বা গতিপ্রবণ রুপ গাঙ্ধীজীর কাছে 
অতি গ্ুম্পইভাবে ধর পড়েছিল । সত্যের সন্ধানী হযে তিনি তাই জীবনের 
পথচলার বিজ্ঞান ও দর্শন নতুনভ'বে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অপমি আচরি 
সেই ধর্ম অপরকে প্রত্যক্ষ করিষে গেছেন । 


ন্িক্েত্রল্লীব্ল্লপ -স্নভ্যযন্ডান্র জহিহস্ গউন্ম 


নমাজজীবনে যে কোন সম্পদ, শক্তি অথব! প্রশ্র্য কেন্দ্রীভূত হলে তার ফলে 
কতগুলি গ্লানি এবং হানির সৃষ্টি হয। পুীভূঙ হওয়া, সতপীক্কত হওয়া, এই 
সবই ঠিক স্বভাবধর্মেব সঙ্গত ব্যাপার নয। অতিরিক্ততাব মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে 
পাওয়া] যায না। জীবন, তা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আব সমাজগত ভাবেই 
হউক, তাব রূপের বিকাশ হয গতিশীলতা । মেই জন্তই কোন সম্পদ বা 
শক্তি যদি কেন্ত্রীভৃত হযে সমাজজীবনে স্কান লাভ কবে; তবে নেই সম্পদ ও 
শক্তি ঠিক অলংকার ন! হযে ভার হয়ে ওঠে এবং সামাজিক প্রাণের গতিধর্ম 
ব্যাহত করে। 

কেন্দ্রীভূত হওযাব অর্থ, বুকে রিক্ত করা। মেদ মাংস মজ্জা যদি কোন 
শবীবে অতিরিক্্ূপে আশ্রিত হয, তবে সেটা অস্বাস্থ্যই হয়ে দ্াভায়। এক- 
জনেব হাতে অতিরিক্ত ক্ষমত৷ অর্পণ কবাত অর্থ বছু জনকে ক্ষমতাহীন করা, 
এবং অত্যাচারের অবকাশ স্ষ্টি কর1। বহু মানবের সমাবেশে যে “ভীড়, 
স্থ্টি হয, দে ভীডের আচরণে মানবিকতা! কুষ্ঠুঙাবে প্রকাশ লাভ করে না। 
জনবহুল বসতির রূপে যেখানে সহর গড়ে ওঠে, সেখানে গৃহধর্ম অথবা সমাজ- 
জাবন শ্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে পদে পদে বাধা পাষ। 

গান্ধীজী যে আদর্শসমাজের পবিকল্পন1 করেছেন, তাব মধ্যে কেন্দ্রিকতার 
স্থান নেই। শিক্ষ।, কৃষি? পণ্য উৎপাদন এবং রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা--সকলের 
মধ্যে তিনি “বিকেন্দ্রীকরণ? চেষেছেন। তার চরকা শুধু হুতাকাটার একটি 
কাষ্ঠনিথিত যন্ত্র যাত্র নয, চরক। বস্ততঃ তার বিষ্েন্ত্রীকরণের দর্শন ও বিজ্ঞান। 
সমানশ্রমে এবং সকলের সহযোগিতাষ যে ব্যবস্থা চলে? সেই ব্যবস্থাই 
বিকেন্ত্রীক্কত সমাজের প্রধান ভিত্বি। এই বিকেন্দ্রীকত সমাজব্যবস্থাই হলো 
প্রকৃত অহিংসাহ্থগ সমাজব্যবস্থার বহিরঙ্গ। 

কুটীরশিকল্প, পঞ্চাযেৎ প্রথ্থা ও গ্রামীণ জীবন--এসবের মধ্যে বিকেন্ত্রীকত 
ব্যবস্থার একটা সহজ রূপ দেখতে পাওষা| যায়। কুটীরশিল্প হলো ব্যক্তির 
উদ্ভোগে ও প্রতিভাষ চালিত শিল্প । এক্ষেত্রে উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে যে 
লাভ হয়, সেই লাভ সম্পূর্ণরূপেই স্বয়ং শিল্পীর অধিগত হয়। কারখানাশিকল্পের 


১০০ অমতপথযাত্রী 


প্রকৃতি হলো ভিন্ন। বন্-মাহ্ৃযকে একটি স্কবানে একত্রিত করে ধনিক তার 
মিজের ইচ্ছামত পণ্য উৎপন্ন কবেন। শিল্পী লাভ করে শুধু “মজুরি” ধনিক 
লাভ করেন “মুন!ফ1?। পণ্যস্থগ্টির মধ্যে শিল্পী তার রুচি ও ব্যক্তিগত প্রতিভা- 
প্রয়োগের শ্বাধীনত! উপভোগ কবে না। উৎপাদনের এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা 
থেকেই বহু বিরোধ ওগ্লামি দেখা দেয। পবশ্রম শোষণের সুযোগ এর মধ্যে 
বেণী করে আছে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্কাতে উৎপন্ন সম্পদ ও লাভ ব্যাপকভাবে 
সমাঙ্গের বু মাহুলের ঘরে ছড়িয়ে পডে মা । 


কিন্তু চরকা' নীতি-অহ্সাবে চালিত উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পদ সমভাবে না 
হোক ব্যাপকভাবে ঘবে ঘরে ছডিযে পডে। চরকা এই ঘরে-ঘরে-উন্নতির 
আদর্শ প্রহীক। কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েৎ ও গ্রামীণ জীবনে সবচোষ স্পষ্ট করে 
যেটা দেখতে পাওষা যাষ, সেট! হলো প্রতি মানবের অধিকার প্রতিভা, শ্রম, 
ও আনন্দের স্বাভাবিক স্থযোগ | মাহ্মেব প্র'তভাকে বেজিমেণ্ট গঠনের মত 
কেন্্রীভূত করতে গিয়ে আধুনক সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রে বস্ততঃ মহয্যতৃকেই 
রেজিমেন্ট করা ইযেছে। মান্ধম নিজেকে মাত্র পার্টুভূক্ত জীব মনে করে এবং 
তার আচরণেও হৃদযেব ধর্ম কুষ্ঠিত হয। 

মাহ্‌ষের প্রতিভাকে এই কেন্দ্রীভূত জীবনের সম্কট থেকে মুক্তিব জন্ত মহাত্ম! 
গান্ধী রা, সমাজ, শিক্ষা ও শিল্প ইত্যাদি সকল ব্যবস্থ'য সহজ স্বভাবধ্ম দেবার 
ন,তিকে এতিহাসিক তথ্য ও তত্বেব দ্বারাও উপলব্ধি কবেছিলেন। যে ব্যবস্থা 
সকলের আগ্রহে এবং উদ্ধোগে চলে, সেই হলে! শ্বাভাবিক চলা । ৮রামেশ্্রনুন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয একটি প্রবন্ধে এই স্বাভাবিক গতিধর্মপ্রবণ ব্যবস্থার একটি 
উদাহরণ উল্লেখ করেছেন । ভাবতেব বিভিন্ন স্বানের বড বড় মেল। কি ভাবে 
আজও হয়ে আসছে, তার প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাষ বিকেন্দ্রীকৃত সযাজ- 
বাবস্থার সার্থকতা, উৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠত্ব কোথায। এই মৰ বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান 
পরিচালনার জন্ত কোন কমিটি নেই, সংবাদপত্রে বার বার বিজ্ঞাপন দিয়ে 
জনসাধারণকে স্মরণ করিযে দেবার কোন রীতি নেই, অথচ আজও ঠিক 
নির্দিষ্ট তিথিতে ভারতের সকল দিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে এক 
একটি মেল! প্রতি বছরে নিয়মিতভাবে অনুঠিত হয়ে আফ্ছে। এই ভাবেই 
জনসাধারণের সংস্কৃতি রূপে যে আচরণ স্বভাবধর্ষের মত নিষ্পন্ন হয়, তাই হলে! 
সবচেয়ে চল লংগ্কৃতি। 


বিকেন্দ্রীকরণ--সভ্যতার অহিংস গঠন ১০১ 


বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে গান্ধীজীর কযেবটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক্‌ : 

(ক) “খাদি বিজ্ঞানের জন্ত প্রয়োজন হলে! উৎপাদন এবং উপভোগ নামে 
উভয ব্যবস্থাকেই বিকেন্ত্রীকৃত কর1।৮ 

€খ “খদ্ধরেব মূল তত হলো, প্রত্যেক গ্রামকে খানে এবং বস্ত্রে আত্ম- 
নির্ভব করা।” 


(গ) “যদি ভারতবর্ষ অহিংস পদ্ধতিতে নিশুকে গড়ে তুলে উন্নত করতে 
চাযঃ তবে আমার প্রস্তাব হলো, অনেক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করতে 
হবে। কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাকে চালিযে যেতে এবং রক্ষা কবতে হলে 
তার জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ক্োব খাটাবার আয়োজনও চাই। কিন্ত 
সাধারণ মাহুষেব সাধাবণ ঘরে কেডে নিষে যাবার মত পুণ্ভীভূত 
সম্পদ থাকে না এবং €ম সব ঘর বক্ষার জন্য পুলিসী ব্যবস্কারও 
প্রয্লোজন নেই । ডাকাতেব হা ত থেকে ধনীর এ্ব্ষপূর্ণ প্রাসাদ রক্ষার 
জন্যই প্রহরীর প্রযোজন হয। বড় বড কারখানাকে রক্ষার জন্যও এই 
ধরণের পাহারার বাবস্থা প্রয়োজন। গ্রামীণ পদ্ধতিতে সংগঠিত 
ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা! কম। 
বরং সহুরে পদ্ধতিতে সংগঠিত ভারতবর্ষ জল-স্বল-নৌ-সৈম্ে সজ্জিত 
থাকলেও বহিঃশক্রর দ্বার! আক্রান্ত হবার বেশী সভ/বনা! আছে।” 

€ঘ) “কারখানা-সভ্যতার দ্বারা অহিংস আদর্শ সার্থক করা যায় ন]। শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর গ্রামের দ্বারাই অহিংস সমাজের প্রতিষ্ঠা নফল 
হতে পারে । হিটলার ইচ্ছা করলেও ভারতের সাত লক্ষ অহিংস 
গ্রামকে ধ্বংস কবতে পারবে না। ধংস করতে গেলে মে নিজেই 
তাব প্রতিক্রিয়ায় অহিংস হযে যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে শোষণের 
কোন স্থান নেই ।” 

গাঙ্ধীজীর এই সব উক্তি থেকে বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক আদর্শের মূল স্থত্র- 

ওলি স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। আত্মনির্ভর ব্যক্তি-মানবের দ্বারা আত্মনির্ভর 
সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা । এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। চালিয়ে নেবার জঙন্ত 
জোর খাটাবার কোন ব্যবস্ত/) আইন ও শান্তিবিধানের প্রয়োজন এখানে 
সবচেয়ে কম। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা শোষণের জন্তই দরকার? কেন্ত্রিকতা ন! 
থাকলে শোষণের অবকাশ হান পায়। 


১০২ অযৃতপথবাত্রী 


পৃথিবীর মানবিক সভ্যতার ইতিহাস আইন ও গাষের জোরের ইতিহাস 
নয়। আইনের বা শান্তির ভযে লোকে চুরি করে নাঃ এমন থিওরি সত্য নয়। 
নিজের সংস্কার ও বিবেকের শাসনের জন্তই মান্য সমাজবিরোধী কাজকর্ম 
করতে বাধা পাধ। বরং বল! যাঁষ, শুধু আইনের ভয়ে যেখানে অসামাজিক কাজ 
হয় না, সেখানে সমাজধর্ম বচ ভঙ্গুণ অবস্থায় আছে। বাক্তিগত বিবেক এবং 
স্বভাবের বশে যেখান মান্ন সমাজধর্দের মীতি রক্ষা করে চলছেঃ সেখানেই 
সমাজধর্ম ক্ুস্বায়ী ভিত্তি লাভ করেছে বলা যায। মানবিকতার এক অলিখিত 
সংবিধান অনুযায়ীই পৃথিবীব কল্যাণের ইতিভাস এগিষে চলেছে । কোন 
বাড়ীতে আগুন লাগলে লোকে চুটে আসে আগুন নেভাতে, গুহজনকে বক্ষা 
করতে । যদ্দি কেউ এভাবে সাশ্ায্য করতে ন1 আসে তবে রাষ্ট্র তাদের শাস্তি 
দেবে, এমন আইন নেই | তবু দেখা যায যে, আইন না থাকলেও, নিজের 
জীবন বিপন্ন করেও অনেকে আগুন-লাগ! বাড়ীর মান্ষকে উদ্ধাব করতে চেঙিত 
ইয়। এই যে অন্তণিহিত বিবেকের আইন, এব দ্বারাই মাহষের প্রাত্যহিক 
ইতিহাস বচিত হয়ে চলেছে । শুধু আইন অন্যাষী কাজ করলে এবং আইনে 
যার নির্দেশ নেই ত1 না করলে, এক মুহূর্তে পৃথিবীর সভ্যতা অচল হযে যাবে | 

সুতরাং, দেখ] যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র নামে কেন্দ্রীভূত একট] শক্তির ভষে সমাজ 
চলছে মা, চলছে অন্ত কোন শক্তির প্রেরণায় । ভষে সমাজের অপকারক শুধু 
চুপ করে থাকে, এই মাত্র! কিন্ত সমাজ চলে, কল্যাণ চালিত হয মান্থষের 
অলিখিত “অন্তরের আইন” অন্ুসাবে । 

বঙমানে “সহর+ নামে যে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা বয়েছে, তার প্রতি 
অহিংসাহ্থগ নয়। কারখান|, ইণ্ডাষ্ত্রি এবং মেশিন, সবার মধ্যে একটা 
বিরাটত্ব ও অতিরিক্তত। দেখা যায়। এমন কি বর্তমান যুগের সেবাধর্মের 
প্রক্কতির মধ্যেও কেন্দ্রিকতাব প্রকোপ দেখা যায। শিক্ষার জগ্ত যে 
পদ্ধতিতে আধুনিক বিশ্ববিদ্তালয গড়া হয়, চিকিৎসার জগ্ত যে পদ্ধতিতে 
হাসপাতাল গড়া হয, তার মধ্যেও কেন্দ্রিকতাজনিত হানি প্রবেশ করেছে৷ এই 
ধরণের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার দ্বার! সমাজের কল্যাণস্থষ্টির প্রযাসেও ঠিক শ্ুদ্ধতা! 
রক্ষা পায় নি। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে হানিও স্প্টি করেছে। মেশিন নামক 
যেবস্ত পণ্যের উৎপাদন ত্বরাদ্ধিত কার জন্য সি কর! হযেছে,তার বিরাটত্বও 
মাত্রাছাড়। | মেশিনকে বিরাট করতেই হবে, এ নির্দেশ কোথা থেকে পেলেন 


বিকেন্দ্রীকরণ--সভাতার অহিংস গঠন ১০৩ 


ধনিক ও বণিক সমাজ? গ্বর্তমানে পশ্চিমেও অনেক মনীবী মেশিনকে এবং 
অন্তান্থ সকল ব্যবস্থাকে এইভাবে “অতিকায রূপে' স্ছ্টি করবার আগ্রহকে আস্ত 
আদর্শ (0141711300১) বলে মনে করেছেন। পরদেশে কলোনি বা উপমিবেশ- 
বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদ বা পরজাতিকে শানন করে শোষণ, অহ্বন্নত দেশে পণ্- 
বিক্রষের জন্ প্রতিযোগিতা, এই সব আত্মর্ভব ও শোমণমূলক একটা আদর্শের 
জন্ত যুরোপীয় মহাদেশের বণিকসমাজ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিব আশ্রয় 
গ্রহণ করেহিল। শোষণের উদ্দেশ্য না থাকপে মেশিন কখনো! অতিকাষ হতে! 
না, কাবখানা নামে ভযানক কেন্দ্রিত উৎপা্ন ব্যবস্থারও হুষ্টি হতো না। 
কেন্দরিকত! থেকেই নতুন রূপে ফ্যামিস্তির উত্তব। কেন্তিকচাব কারণেই 
চারুকলা, সাহিত্য সঙ্গীত ও ক্রীভামোদ প্রতি সাংস্কতিক ক্ষেত্রেও মানবিকত। 
খুবই কুষ্টিত হয়েছে। কেন্দ্রিকত| যেন সভযতা-অহল্যার এক পাষাণীভূত রূপ । 


মহাত্মা গাস্ধীব “খাদি? তাই বস্ত্রমাত্র নয। খাদিকে তিনি একটি বিজ্ঞান 
বলেছেন, চরকাকে তিনি বলেছেন ফিলমফি। সভ্যতার উন্মেষ কিতাবে 
পৃথিবীতে হযেছে এবং কোন্‌ পথে অগ্রসব হযে মানবীয কল্যাণকে বাপক ও 
গভীব কবেছে, তাব ইতিহাস সন্ধান কবলে দেখা যায় যে, মুলে রয়েছে 
বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতির ক্রিয়া। কেন্দ্রিকতা অস্বাভাবিক, ইতিহাসের সহজ গতি 
ক্ষু্ করে । দাবিদ্র্য নামে অবস্থাটিও কেন্দ্রিকতার উদাহরণ অর্থাৎ সম্পদ" 
হীনতা একটি বাক্তির জীবনে কেন্দ্রীভূত হওয়া । 


সভ্যতার ফর্ম বা গঠন কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সমাজের কল্যাণধর্মী ও 
সিশীল ক্ষনতা| উধ্বমুখী হতে পারছে নাঁ, মাত্র আবর্ত স্থ্টি করছে, যার মধ্যে 
আলোড়ন আছে কিন্ত গতি নেই। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মধ্যে মানবিকতা 
সৌষ্ঠৰ হারায়, মরযালিটি বা! নীতিনিষ্ঠাও দুর্বল হয়। হয়েছেও তাই, সভ্যতা 
কয়েক যুগ ধরে সমূহভাবে কেন্দ্রিকতার প্রকোপে অঙ্িভূত হয়ে আছে। 
মহাত্বা গান্ধী মভ্যতাকে এই নিজের নিগডে বন্দারুত অবস্থা থেকে উদ্ধারের 
জন্ত ইতিহাসসঙ্গত স্বাভাবিক নিয়মের একট! মূলস্থপ্ন স্মরণ করিয়ে দিয়ে 


* ছাতে চালানে! সেলাইযের কল গান্ষীজীর মে 'মেশিন? নয় । সেলাইয়ের কল চরকালিজ্ঞান 
অনুযায়ী নিমিত, কারণ এই কল ঘরে ঘরে ছড়িয্নে থাকে । স্তরের বিকেল্পাছুত ধপ এবং ঘন্ত- 
শিল্পের বিকেন্তরীভূত ব্যবস্থার একটি উদাহরণ হলো সেলাইয়ের কল ও তার শিল্প। 


১০৪ অযুতপথযাত্রী 


গেছেন। সমাজকে সচল করা স্বয়ংক্রিয় ও সবয়ংপূর্ণ করা, আত্মনির্ভর করা, 
সম্পদ উৎপাদনে ও উপভোগে বৈষম্য দূরীভূত করা, মাহুষের হাদয়বৃত্তি.ক 
কল্যাণকর হবার স্বযোগ দেওয। এবং প্রতিভাকে শিল্পীন্ুলত আবেগে মণ্ডিত 
করা--এক কথায় বল! যায় অহিংস সামাজিক আদর্শকে সফল করে তুলতে 
হলে যে কর্ব্য ও সাধনার প্রযোজন, বিকেন্দ্রীভুত ব্যবস্থা! হলে! তারই 
গঠনতন্ত্র। 


পপপুথিন্ীহ সা হিহসীঃ”, 


ং মা হিংসীঃ| পৃথিবীকে হিংসা1! কবো না, এই বাণী ভারতীয় 
চিন্তার অঠি-পুবাতন আবিষ্কার। অহিংপ। ব! গ্রীতির ধর্ম ভারতীষ চিন্তায়ঃ 
ংস্কৃতিতে এবং সামাজিক সন্ধে যুগ যুগ ধরে মুল প্রেখণ। রূপে কাজ করেছে। 
ভারতীয় দর্শনে শুদ্ধা ভক্তি, নিফাঁম কর্মযোগ, থফার ক্ষয় ও অহংবড্িত পূর্ণ- 
ত্যাগের আধ্যাত্িক আদর্শ প্রচারিত হযেছে । ভারঠীযের জীবনে বৈরাগ্য, 
সন্যাপ, ব্র্গচর্য, জাবে-দয1, অবৈধ, মৈত্রী ইত্যাদি আচরণগত নানাবিধ আদর্শ 
প্রচারিত হযেছে । উৎসব, সঙ্গীত, শিল্পকার ই্যাদিতে মহাপ্রঞ্ততির 
আনন্দলীল।কে নানাভাবে রূপ দেবার প্রা হযেছে । এমব কি লাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণক্কামনার মন্ত্র উদগীত 
হয়েছে । লোকাঃ সমস্তাঃ হ্বখিনো! ভবন্ত। ভারতীয় চিন্ত| ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ 
এবং অন্তরঙ্গ অন্বেষণ করলে দেখা খায় যেঃ এক মুল অহিংলার ধর্মই নানা রূপ 
ও তত্বে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেযেছে। অর্থাৎ অহিংসাই যে ইতিহাসের মূল 
শক্তি, এই তত্ব প্রাচীন ভারতীযের চিন্তায় স্পষ্ট করে দেখা দিয়েছিল 
ভারতবর্ষে যা! কিছু হয়েছে, ত1 সবই অধিংসার আদর্শলম্মত, একথা সত্য 
নয়। ভারতবর্ষ নিজেই অনেকবার তার নিজেরই আবিষ্কৃত সত্যকে বিশ্বৃত 
হয়েছে এবং তার জন্ত পথভ্রান্তিও ঘটছে । তবে লক্ষ্য করবার বিষয় হলে! 
যে, ভারতীয় চিন্তার গতি তার মৃণহ্থত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হযে যেতে 
পারে নি। সাময়িক অবসাদের পর, ভারতে চেতন! আবার সঞ্জীবি' হয়েছে 
এ অহিংস] বা! গ্রীত ধর্ষের প্রেরণায। 
অহিংসার আদর্শকে মহাত্না গান্ধী আবার সঞ্জীবি্চ বরেছেন। একট! 
আচরণের নীতি রূপে নয, গান্ধীজী অন্কিংাকে ইতিহাসের মূল শক্তি রূপেই 
উপপন্ধি করেছিলেন । মাহৃষের প্রক্কত ইতিহাস হিংপার দ্বারা গঠিই হয নি। 
দ্ধবিগহ, দেশলুখন, অভিযান ইত্যাদি পৃথিবীর অতীত ঘটনাবলীর যে বিবরণ 
পাওয়। যায়, বৈজ্ঞানিক অর্থে সেগুলি ঠিক ইতিহাস নয। যে-সকল ঘটন1 
যে-নীতি, যে'মনোবল। যে-আচরণ মাহুষের সমাজকে রক্ষা! করেছে, তাই হলো! 


১০৬ অম্বতপথযাত্রা 


ইতিহাস। য1 এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই ইতিহাস । তৈমুরলঙ্গের ঘাতকবাহিনী 
দিল্লী নগরাতে যে নরহত্যার উৎসব চ।লিয়েছিল, সে-ঘটনার আঘাতে মাহৃষের 
ধ্সার পিছিযে যাবাখ প্রতিক্রিষ! পেয়েছে কিন্ত এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায় 
নি। কিন্তু তারই মধ্যে যেসব মমতার ঘটনা দেখা দিষেছিল+ তার বিবরণ 
লিখিতভাবে নেই, তবু তাই হলে! যথার্ঁ ইত্তিহান । সেই ভযংকর দিনে কত 
মানুষ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে অপরকে বীচাবাব চেষ্টা করেছে, কত তাতার 
সৈনিক হষতো! সে হিংস্র মত্ত সহ করতে না পেরে তরবারি ফেলে দিয়ে 
পালিয়ে গেছে, কত ঘাতকের অস্ত্র হতো উত্তালিত হযেও বিবেকের বশে 
নমিত হয়েছে । হযচ্চে গেসব ঘটনার সংখণ খুবই কম, কিন্ত সেই ঘটনাই হলো! 
মন্থষের ইতিহাস । যা বঙ্ষণ কবে, মিলন রচন! করে, সম্মান করে, দান করে-- 
তাই হলো ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের পেছনে যে চিন্তা বুদ্ধি ও অনুভব 
কাঙ্গ কবেছে, তাই বস্তুতঃ সেই অঙিংসা নামে এক শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। 
গান্ধাজী অহিংসাকে মাহুবের সামাঞ্জিক ইতিহাসের স্বাভাবিক নিষমধর্ম 
বলে উপলদ্ধি করেছিলম। অহিংসা নামে যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে 
মাহষের সমাজ নিতান্ত প্রবৃত্তি তাডিত প্রাণি দশ! থেকে ব্ধপ রুচি ও নীতি দ্বার] 
মণ্ডিহ হয়ে উন্নত-দশা! লাভ করেছে, সেই শক্তিকে লমাজের সর্বক্ষেত্রে জাগ্রত 
করে রাখাই উন্নতি-সাধনার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । গ্ান্ধীজীর জীবন ও সাধন! 
হলে! চেতন ভাবে এবং স্থপবিকপ্ননার সাহায্যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অহিংসাকে 
প্রয়োগ করার পরীক্ষা এবং সাধন! | গান্ধীজীকে অনেকে এই আখ্য। দিয়েছেন 
যে, তিনি হলেন পুনরাবিফার-কুশল মহাপুরুম? (2:00)00 ০4 
£৫01809৬.১7109+) | কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি চিরপুরাতন স্বাভাবিক, 
এতিহাপিক এবং জাগতিক সত্যন্বপে বিবাজিত “অহিংসা? শক্তিকে পুনরাবিষ্কার 
করেছেন। বর্তমান যুগের মাহৃষ চিন্তাবিভ্রম ও টিতদৈস্তের প্রকোপে 
এঁতিহাসিক অগ্রগতির যে মূল প্রেরণ ও শক্িটিকে প্রায় বিশ্বৃত হতে বসেছিল, 
তিনি তাই ম্মরণ কারয়ে দিযেছেম। 
গুধু ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে নয়ঃ নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই এক বিরাট 
পরীক্ষাগার-রূপে তিনি পরিণত করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ফলিত বিদ্দানের 
গবেষকের মত ঘুদীর্ঘ চিন্তা, ছুক্ধহ ব্রত ও সনিষ্ঠ আচরণের দ্বারা অধিংসার সত্যতা 
শ্রেষ্ঠত্ব এবং শক্তিশালিতা! সম্বন্ধে নিঃমদ্দেহ হয়েছিলেন তারপর অথব! তারই 


“পৃথিবীং মা হিংসীঃ” ১০৭ 


সঙ্গে সঙ্গে নিজেব জীবনে পরীক্ষিত এই অহিংসাকে তিনি মানব মমাজের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে পরীক্ষা! কবেছিলেন। যে সত্যকে ব্যক্তিগত জীধনে সার্থক কর সম্ভব 
হয়েছে, সামাজিক ভাবেও তাকে সার্থক কর সম্ভব হবে, এটাও তিমি সমাজ- 
বিজ্ঞানের নিয়ম বলে বুঝতে পেরেছিলেন । প্রথিবীব প্রশ্ঠোক জোকগক এই- 
ভাবে তাঁর উপলব্িগত সত্যকে নিতান্ত ব্যঞ্চগিত কবে না বেখে মমাজের সত্য 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করবাব প্রযাস কবেছেন। গাহ্বীভাও তাই কবেছেন। তবে 
গান্ধীভীব অপাধারণত্ব এই যে, তার মত এত ব্যাপক ঠাবে মামমেব সমাজকে, 
ইতিহাসকে ও সভ্যতাকে এত বুহৎ কর্মযোগ দ্বাথা গভে শ্োলবাব পূর্বদৃষ্টাস্ত 
অতীতে (নই | সন্যাগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে একক জ'বনে সম্ভব কিন্ত তিনি আবও 
অগ্রসপ ছযে সন্যাগ্রহকে জাতিগতভাবে সার্থক কবাব প্রযাস কবেছেন। আগ্স- 
বলিদান ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব, পুথিবীর ইতিহাসে এবকম অনেকে ঘটনা 
হযোছ। প্রবল এবং প্রবলমংখ্যক অন্থাধীর বিকদে সতাবক্ষার জগ্ত ণকা প্রাণ- 
পণ কবে দাভিষছে এবং প্রাণ দিয়েছে এবং তার ফলে অন্তায়া৭ প্রতাপ শেম 
পর্যস্ত খবিত হযেছে-_এ পৃষ্টান্ত ইতিহাসে বহু আছে। বাক্তিগতভাবে অহিংস 
প্রতিবোধেব এই পদ্ধতিকে মহাত্ম! গান্ধীই জাতিগতভাবে পথাঙ্গাব চেষ্টা 
কবেছেন। একটি ব্যক্তির আত্মবলিদানে যদি এত বড় কাজ হয, তবে একটি 
জনতার আত্মবলিদানে কি আরও বড কাজ হবে না? গান্ধ'জাঁও বলেছিলেন? 
বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অহিংসাব পবাক্ষায যদি ভারতবর্মেব চল্লিশ কোটী মাহুষের 
জীবন শেষ হযে যায়, তাতেও তার কোন ছুঃখ নেই | একটা জাতি নিজেকে 
লুপ্ত করে দিয়ে বিশ্বসমাজকে যদি কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত কবে দিতে পারে, 
তবে মাহষের ইতিহাসই জযযুক্ত হলে!। 


ইতালীর গির্জায় ক্রশবিদ্ধ ৃষ্টের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে তিনি তাই 
উপলব্ধি করেছিলেন--পরের কল্যাণের জন্ত কোন ব্যক্তি যেমন নিজের জীবনে 
তুঃখ বরণ করে নেবার ফলে মহৎ ও শুদ্ধ হয? কোন জাতিকেও মহৎ ও শুদ্ধ 
হতে হলে তেমনি জাতিগতভাবেই স্বেচ্ছায় দুঃখনির্যান বরণ বরতে হবে। 
ভারতবর্ষকে তাই তিনি গণসত্যাগ্রহ বা জাতিগতভাবে অহিংস সংগ্রামের 
পরিকল্পনা দিয়েছিলেন । এত ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা অহ্সারে অহিংস 
সংগ্রামের পরীক্ষা ইতিহাসে পূর্বে কখনে! হয় নি। 
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অহথিংসাব তাৎপর্য ব্যাখ্য। কবে গান্বীজী যেসকল উক্তি করেছেনঃ তার 
মধ্যে বিশেষ কয়টি উক্তি বিচার করা যাক £ 

(ক) আমি শিছক কল্পনাবিলাপী নই, আমি কাজের আদর্শবাদী। 
অঠিংস! শুধু খধষি এবং মহাপুরুমদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে 
সমান গ্রঠণযোগ্য ধর্ম । অহিংস। মাহুষজ।তিব বংশগত জীবনের নিয়ামক 
বিধান, যেমন হিংসা হলো! পাশব আঢরণের নিযামক । বিস্ক পশুদের মধ্যেও 
আত্মিকশক্তি প্রচ্ছন্নতাবে আছে। পশুর পদ্দে শুধুগাযের জোরের নিয়ম 
ছাড়। ৬ার কোন নিযম উপলব্ধি কবাব শক্তি নেই। মান্ুষ জীব হিসাবে 
শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের গৌবব অক্ষুণ্ণ বাধার জন্যই মাহঘকে মহত্বর 
নিয়ম এনং আত্মিক শক্তির প্রতি অস্থগত হযে চলতে হয। & &« & 
যেসকল খধি হিংসার পৃথিবীতে অহিংসার নিযম আবিষ্কার করতে 
পেরেছিলেন, তারা নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকের চেষে বেশী প্রতিভাবান 
ছিলেন। তার] ওয়েলিংটনৈর চেয়ে বেশী বীর যোদ্ধ। ছিলেন। 

(খ) প্রকৃত ডেযোক্রেসী ব1 গণতন্ত্র একমাত্র অহিংস পন্থায় লাভ 
কর! ও প্রতিষ্ঠা কর৷ সম্ভব । 

(গ) পূর্ণ-অহিংসা” কোন দেহধারী মানুষের পক্ষে আচরণে মফল 
করে তোলা সব নয। পূর্ণ-অহিংস। একটা থিওরির মত আহ্মানিক সত্যঃ 
যেমন বিন্দু বা সরলরেখা সম্বদ্ধে ইউক্লিডেপ থিওর। কিন্তু এই থিওরি 
অন্ুসারেই জাবনের প্রতি মুহুত ধরে আমাধের প্রয়াস করতে হবে। 

(থ) অহিংস! অথ শুধু স-হৃত্যা (797১-81)8108 ) নয়। 

($) অহিংস।-অর্থে অসৎ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রঙিরোধ না করে 
নিক্ষিয হযে থাক! বোঝায় না। অহিংস! একটি সক্রিয সংগ্রামের ধর্ম। 

(চ) অহিংস! ছুর্বলের অস্ত্র নয়। শক্চিমানের অস্ত্র। 

(ছ) কাপুরুষতা! অপেক্ষা! হিংম। ভাল। 
শুধু কাজের বহির্প্₹তি বিচার করে হিংসা বা অহিংসার বিচার কর! যায় 

না। কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য বা মন কাজ করছে, তাই দিযে কাজবা! 
আচরণের হিংস! বা অহিংস। প্রমাণিত হয। ঘাতকের ছুরক। এবং চিকিৎসকের 
ছ্ুরিকা, উভয়েই মানুষের দেহে আঘাত বরে। কিন্তু ঘাতকের ছুরিকাঘাত 
হিংসার ব্যবসাষ, চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার অহিংসার ব্যবসায় । পিতা-মাতা 


স্পাথবং মা [হংসীঃ” ১০৯ 


অল্পবয়স্ক সন্তানকে শিক্ষার জন্ট যে শান্তি দেন, সেট| রূঢ় আচরণ হলেও হিংসার 
আচবণ নয়। অহিংস আচবণে প্রতিশোধের স্পৃহা থাকবে নাঃ অমঙ্গল কামন! 
থাকবে না| অন্যাযকাখাকে জন্ম কথাব উদ্দেশ্য নিযে নয, পূর্ণ শ্রীতির ভাব 
নিষেই তাকে বাধ! দিষে তাকে নিবৃত্তি কবতে হবে। অহিংস আচরণেব মধ্যে 
ত'্হমিকা ব! স্বার্থেব কোন স্পর্শ থাকবে না। 

অস্ত্রে জোবে বা গাযেব জোবে ভান্তাফকাবীকে পবাড়ুত কবা যায়। 
ফাসিত্তি গায়েব জোবে বড হয়ে উঠে সাআ্রাজ্যবাদকে আঘাত কখতে পারে, 
কিন্ত তাইতে ফাপিস্তির স্থাধী জষ প্রমাণিত হয শা। কোন আহ-ফাশিস্তির 
বাহুবলের কাছে আবাব ফাণিক্িব পরাজয় হতে বাধ্য | হিংসার শঞ্জব মধ্যে 
ছোট-বড ভেদ আছে। বাইফেল-সজ্ছ 5 হি“সাব কাছে লাঠি-স্জি ১ হিংসা 
সহজেই পবাভূত হয আবাব আণণিক বোখায-সঙ্জি৩ হিংসাব কাছে 
রাইফেন-মেশিনগানেব হিংস্র শঞ্জি পবাজয শ্বীবাব কাব । কিন্তু এঙাবে এক 
হিংস| দিযে অন্য হিংসাকে পবাভৃত কবে পৃথি হে ভিংমারই উৎকষ হয়ে 
চলেছে, এবং এই পঞ্চতিতে হিংসাথ বিবামও কোন পিন হবে ন1। 

কিন্ত অহিংস শক্তিব প্রযোগে এক্ট সণন্তা নই । একজন কাযমনো প্রাণে 
অহিংস ব্যক্তি এক লক্ষ অস্ত্রসজ্জ ত হিংসাব বিকদ্ধে দাড়াতে পারে | এই ধিক 
দিয়ে বিচার কবলে বোঝ! যায যে, অধিংসাব ম৩ এ৩ বড সর্বঈনান অস্ত্র 
আব নেই | এমন কি শিশুর পক্ষেও অহিংসার সাহায্যে প্রন্বোধ বণ] মভ্ভব। 

অহিংস পন্থাব আবও কতগুনি শ্রেষ্ঠত্ব আছে £ (ক। অহিণ্স পথে প্রমাষ 
করে যে ফন লাভ হয সেট! স্থাধী ফশ। (খ) অহিংস পন্থায় মণ চেয়ে ক্রুত এবং 
অল্প সময়ে লক্ষ্য লাভ হয। (গ) অহিংস পম্থাষ প্রধাস বরলে যেফপলাত 
হয, তাও সার্বঞজনান হয়। অর্থাৎ জনসাধাবণ নে ফপে অধিকাব লাভ করে। 
সহিংস পন্থা পবিচালিত মফল সংগ্রামে অস্পনংখ্যক সংঘবদ্ধ ব্যক্ির হাতে 
ক্ষমত1 আসে এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তার ফলভোগী হয়। (ঘ) অঞিংস 
পন্থার প্রযাসে “পরাজয” বলে কোন ব্যাপার নেই। সহিংস পায় সংগ্রাথ 
করতে গিয়ে পরাভূত হলে স্বভাবতঃ মনোবল হানি হয, নৈতিক অবলাদ 
ঘটায়। কিন্ত অহিংস নংগ্রামী তার প্রতিজ্ঞাকে রক্ষার জন্ত শাস্তভাবে নিজের 
দেহ ও প্রাণকে দুঃখ, নির্যাতন ও আঘাতের মধ্যে লুণ্ড করে দিতে প্রস্তুত | 
ুতরাংঃ তার মৃত্যুই সব চেয়ে বড় প্রতিবাদ । তার মৃত্যুই তার বিদ্রোছকে 
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আরও স্পষ্ট করে তোলে । যে অগ্ঠায়ী অহিংস সৈনিককে আঘাত দেয়, সে 
কখনই এ সন্তোষ লাভ করে না যে সে “জযী? হয়েছে। 
অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধূং সাধুনা জিনে 
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেন অলীকবাদীনং | 

বৌদ্ধ ধর্পদের এই শ্লোকে অহিংস সংগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে? 
অক্রোধেব দ্বারা ক্েশধীকে, সাধুতা। দ্বাব! অসাধুকে, দান দ্বারা কপণকে এবং 
সত্য দ্বার! মিথ্যাবাদীকে জয করতে ঠয। শল্তি হিসাবে অহিংসাই বড, প্রাচীন 
ভাবতীয় মনীষী এ তত্ব সাক্ষাৎ লাভ কবেছিলেন। ইতিহাসের গতি ও 
প্রক্কতি লক্ষ্য কবে দেখ। যায যে হিংসাব দ্বাব1 হিংসা পরাভূত হয মি। পদার্থ- 
বিজ্ঞানেব গাশিতিক স্ত্রেব মত অহিংসাও মানুষের প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের 
নিয়ম ও নিয়ামক, শক্তি ও নীতি। 

পূর্ণ নির্ভয়ের দাক্ষা একমাত্র অহিংসার সাধকেরই পক্ষে প্রাপ্তব্য | অতি- 
ভষংকর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকেব মনও ভীক হতে পারে । যে মুহুর্তে তার 
হাত থেকে অস্ত্র কেডে নেওয| হবে, সে মুহুর্তে তার পক্ষে আত্মসমর্পণ করা 
ছাডা আব কোন উপাষ থাকে ন!। কিন্ত অহিংস সৈনিকের মন সকল ভয়েব 
উধ্বে” তাব শক্তি তার হদযে নিহিত, অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নয়। তাই অহিংস 
কর্মী, সৈনিক বা সাধক আত্মসমর্পণ জানে না। কারণ, তার মন সমপিত হযে 
আছে ঈশ্ববেব ইচ্ছার কাছে। দ্বিতীয বার ব! নতুন করে তাব পক্ষে কোথাও 
আত্মসমর্পণের দবকার হয না । অহিংস! একট] বুদ্ধিজ সংস্কাব মাত্র নষ, 
হদযগত অন্থভৰ ব! ভাব মাত্র নয। অহিংসার ভত্ত হলে! কান্তিক ঈশ্বর- 
বিশ্বাম। যার সভ্ভ| এই বিশ্বাসের দীক্ষা গ্রহ ন! করেছে, তার পক্ষে প্রকৃত 
অহিংস হওয়। সম্ভব নয় । 


ভ্যাগ্রাহ -সহগ্রাত্েন শু সহগউন্নে 


অহিংস নাতি অহ্সারে লক্ষ্যলাভের জন্ট কর্ম ও প্রয়াসই হলো সত্যাগ্রহ 
ঈংক্ষেপে সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এইভাবে বলা যায়। অস্ত্রশক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা! 
ও আক্রমণের সংগ্রামে যেমন পদ্ধতি ও ভঙ্গী আছে, সস্যাগ্রহেও তাই আছে। 
আত্বরঞ্ষ! এবং আক্রমণের সংগ্রামও অহিংসাহগ মত্যাগ্রহের দ্বার! চালি৩ হতে 
পারে। মহাত্রা গান্ধীর মতে সত্যাগ্রহই সংগ্রামের শ্রেষ্ট পঞ্ধাত। অগ্ঠামীর 
আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা, অন্তায়ীর অন্তায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণঃ এবং শুধু নঙুন 
কল্যাণ গড়ে তোলা বা সংগঠন--এই তিন ক্ষেত্রেই কর্মীর পক্ষে সত্যাগ্রহ- 
পদ্ধতি সমান সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ কর! যেতে পারে। অস্ত্রশ্ির কার্ষ- 
কারিত আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে সফল হলেও সংগঠনের ক্ষেত্রে অস্ত 
শক্তি একেবারে নিপ্রয়োজন। আবার আত্মরক্ষ।! এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে 
অস্ত্রশঞ্জির যে সাফল্য দেখ! যায়, সেটা স্থায়ী এবং যথার্থ সাফল্য কিনা, সে 
সম্বন্ধেও নি'সংশয় হওয়! যায় না। অগ্রশক্তির দ্বারা অখ্যায়ীর বিরুদ্ধেও যে 
আক্রমণ চালিত হয়, সে আক্রমণে শুধু অন্তায়াকেই পরাজিত কর! যেতে পারে, 
কিন্ত অন্|য়ের পরাজয় হয় না। ন্যাষার পক্ষেও অস্ত্রশাতগ দ্বার। সংহারক 
প্রথায় অন্তায়ীকে আক্রমণ করার মধ্যে কতকগুলি আশঙ্কার কারণ থাকে। 
স্থায়ী যদি অস্ত্রশক্তির ঘ্বন্দে অন্তাধীর কাছে পরাজিত হয়, তবে স্তায়ার নৈতিক 
এবং আম্মিক অবগাদ ঘটবার সভ্ভাবন। থাকে । ৩1 ছাড!, অস্ত্রশক্তি বা সংহারক 
শক্তি এমনই একটি বস্তব যা সাধুর চেয়ে অসাধু) এবং মানবিক চেষে দানবিক 
প্রকৃতির মানুষের হাতেই দক্ষতর প্রয়োগ লাভ করে । 
তাই মহাত্ব! গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে সংগ্রামের এমনই এক পঞ্চতিঃ টেকনিক ও 
আদর্শ উদ্তাবন করেছেন, যার মধ্যে পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। 
সত্যাগ্রহ অর্থ ণনাক্য় প্রতিরোধ” €68551৬6 265150800০০ ) নয় | সহিংস 
গ্রামের মত সত্যাগ্রহের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও অন্থান্ত বস্তনভারের প্রযোজন নেই? 
দৈহিক বলশালিতার কোন দরকার মেই। ব্যক্তিগত ভাবে একা একা, এবং 
সকলে মিলে সমষ্টিঈত ভাবেও নত্যাথ্রহ চালনা করা যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
স্প্রাজলীতি, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ 


১১২ অমৃতপথযাত্রী 


.লভ্ভব। নারী পুরুম ও শিশু, প্রত্যেকের পক্ষেই সত্যাগ্রহ করা মম্তব। অহিংস 
গ্রামের তুলনায় মত্যাগ্রহের শে্টত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইখানে $ সত্যারহের সুযোগ» 
কার্কার তা, প্রযোজ্যতা ও ক্ষেত্রের ব্ূপ অতি ব্যাপক । সশস্ত্রবাহিনী যেমন 
গঠিত &যে থাকে স্ুনিিষ্ট নিষম ও প্রণালী অহ্পারে, তেমনি সত্যাগ্রহী 
'বাহিনী"ও ট্রেনিং দিষে সংগঠন করা সম্ভব । 


মত্যাগ্রহীর কতকগুলি যোগ্যতা থাক প্রয়োজন । এ বিষযে মহত্ব! গাঙ্গী 
চারিটি “মৌলিক যোগ্যতার' উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) সত্যনিষ্ঠা, (খ) পরিচালকের 
প্রতি পূর্ণ আস্ব! (গ) ব্যক্তিগত সকল স্বুখ ও স্বার্থ, এবং এমন কি প্রাণ বিসর্জন 
দেবার মত সংকলিত মনোবল ও (ঘ) প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে বাক্যে আচরণে ও 
চিন্তায়? হিংসা, আক্রোশ বা আঘাতের ইচ্ছা] পোষণ ন। কর] । 

সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য কি? 

(১) সত্যাগ্রহ আরম হবার পর ক্রণান্বযে তার শক্তি বৃদ্ধি হাত থাকে। 
সামরিক বাহিনীর সংগ্রামের মত এর মধ্যে গোলাবাকদ ফুরিয়ে যাবার কোন 
ব্যাপার নেই! যত দিন যাবে, ততই এর শক্তির প্রসার ঘটতে থাকবে। 


(২) সত্যা গ্রহরূপে চালিত সংগ্রামের দ্বারা যে অধিকার লাভ হয তা! 
স্বাভবিক ভাবে এবং আপনা-আপনি জনসাধারণের হাতে চলে আসে। 
সত্যাগ্রহের দ্বাব| অঞ্জিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্টিক ক্ষমত। অথবা! সম্পদের 
আঅধকারী হয জনসাধারণ । 

(৩) মাত্র একজন প্ররুত সত্যাগ্রহীর দ্বারাই এক বিরাট অন্যায়কে 
পরাভূত করা? ও স্ায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সত্যাগ্রহীব শক্তি সংখ্যাবহুলতার 
ওপর নির্ভর করে ন1। 

(8) ভীবনকে সম্পূর্ণরূপে অহিংস নীতিতে গঠিত ক'রে মৎ ও সত্যনিষ্ঠ 
হয়েছে, শুধু এমন মাহধই যে সত্যাগ্রহ করতে পারে তা নয়। বিশেষ লক্ষ্যের 
জন্ত বিশেষ কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ আন্দোলনে সৈনিকোচিত নিয়মাহ্ববতিত1 মেনে 
নিযে তার পক্ষে সত্যাগ্রহ কর] সম্ভব, অর্থাৎ মহিংস গণযুদ্ধের মত অহিংস 
গণশত্যা গ্রহও সভব। 


(৫) নেতা বা নায়কের অবর্তমানেও সত্যাগ্রহ চলতে পারে। কারণ 
সত্যাগ্রহীর সংকল্প ও নিয়মাহুবতিতার তিত্তি তার নিজের মনে ও বিশ্বাসে ! 


সত্যাগ্রহ-- সংগ্রামে ও সংগঠনে ১১৩ 


অন্রধারী সেনাঁদলের মত নেতার অবর্তমানে সত্যাগ্রহীর সংগ্রামশক্তি অবসন্ন 
হয়ে পড়ে না, অথবা মনোবল ভেঙ্গে যায় না। 


অসহযোগ (০7-০০-396182000)১ সবিনয় অবজ্ঞা (01 [)180106- 
৫161০6), সবিনয় প্রতিরোধ (01৮11 26১15901106) ইত্যাদি নামে পরিচিত 
এক একটি আন্দোলন সত্যাগ্রহেরই বিভিন্ন রূপগত প্রকাশ । সত্যাগ্রহই প্রকৃত 
ধর্মযুদ্ধ, যার পদ্ধতি এবং লক্ষ্য উভ্তযই ধর্মসঙ্গত, কারণ অহিসাংই বিশ্বন্থটির 
একমাত্র ধর্ম । অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে, অথবা আত্মরণত ভ্রান্তি জঙ্টয 
প্রায়শ্চিত্বরূপে যে অনশনবত গান্ধীজী কয়েকবার অবলঘ্ন করেছিলেন তা 
সত্যাগ্রহেরই আরএকটী রূপ । একক ভাবে, সমষ্টিগত ভাবে, অতিংলাষ দীক্ষিত 
ব্যক্তিদ্বিগেব নিয়েঃ সাধারণ ভাল মঙ্গে মিশ্ত মাহমকে নিয়ে, বিদ্রোহের বূপে; 
বিপ্লবের রূপে, আন্দোলনের রূপে, শাস্তি-ব্রত রূপে বহুবিধ পদ্ধতিতেই 
সত্যাগ্রহ চালিত কর] যাষ। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্া 
কয়েকগী পদ্ধতির উদ্ভাবন ও পরীক্ষা! করেছিলেন। িন্ধ অস্্রশ্ভির দ্বার চালিত 
সংগ্রামে যেরকম হয়ে থাকে, অহিংস সত্যাগ্রহে সেরকম পদ্ধতির সীমাবদ্ধত! 
নেই | সহিংস সংগ্রামকে শেমন অধিকতর প্রবল অস্ত্রশক্জি দ্বার] অবরুদ্ধ করে 
রাখা যায়, সত্যাগ্রহকে সেভাবে অবরোধ করা যায না। যে কোন অবস্থার 
মধ্যেই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায়। কারণ প্রত অহিংস মনোভাবে দীঙ্ষিত 
ব্যক্তির পক্ষে নিত্য নতুন সত্যাগ্রহের পদ্ধতি উদ্ভাবন কর! সম্ভব। শৃঙ্খলিত 
বন্দীও সত্যাগ্রহ করতে পারে । মত্যাগ্রহের পদ্ধতির শেষ নেই। 


সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রেও পালনীয় কত্যের 
কতগুলি মূল নীতি আছে £-- 
(১) সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে আঘাত দেবেন না, স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষের নকল 
আঘাত ও নির্যাতন নিজের ওপর বরণ করে নেবেন। 


(২) প্রতিপক্ষের সঙ্গে বুঝাপড়।৷ করবার অথব৷ প্রতিপঙ্গের কাছে থেকে 
দাণী আদায় করবার জন্ত আলোচন। ইত্যাদি অন্ত পন্থায় কল চে! 
যদি ব্যর্থ হয়, তবেই সত্যাগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়। 


(৩) সত্যাগ্রহে গোপনতার কোন স্থান নেই। 
ঠ 
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(৪) অত্যাগ্রহের দাবী হবে ন্যুনতম 1* দাবী করার মত বহু বিষয় 
থাকলেও, শুধু একটী সব-চেয়ে-কম পরিমাপের দাবী উপস্থিত কবতে 
হবে। 


(৫) প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা, চাপ দেওয়া, কৌশলে অগ্রস্তত কর! 
ইত্যাদি আচরণের কোন স্থান নেই সত্যা গহে। 

এপর্যন্ত মত্যাগ্রহেব পদ্ধতি, নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যতটুকু বল! হলো, তাই 
থেকে এই ধারণ! করাত হয যে মহাগ্ন' গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে সংগ্রামের এক 
নতুন বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছেন। মানুষে ইতিহামে এবং দৈনন্দিন জীবনে, 
' অতীত থেকে বতগানের মুহুর্ত পর্যস্ত শত সহত্র অহিংস সংগ্রামের ঘটন1 ঘটে 
চলেছে। রাজা ও বা" স্থগঠিত বাহিনীর রণনির্ধোষ এবং অস্ত্রে ঝনৎকার 
গুনে সাধারণতঃ এই ধারণাই মানুষের হযেছে যে, সংগ্রাম জিনিলটাই বুঝি 
অস্ত্রশক্কির সমারোহ । কন্ক বিনা অস্ত্রে প্রতিদিনের জীবনে যে শংগ্রামে জয়- 
পরাজযেব নির্ণষ হযে চলেছে, তা৷ স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ে না, কাবণ মে সম্বন্ধে যথার্থ 
অহসঙ্থিংম! এবং দৃষ্টিভঙ্গীবও অণাব আছে। মানুষ সিজেবই অজ্ঞাতসারে 
চিরকাল ধবে তাব জীবনের নানাক্ষেত্রে যে অহিংস পন্থায সংগ্রাম কবে আপছে, 
মহাত্ব! গান্ধীর আবিষ্কাবক-মন তার স্বরূপ ধবতে পেদণ্ছে। যা! অজ্ঞাতসা'র 
চলছিল মহাত্ন। গান্ধী তাকেই শীতি সুত্র ও প্রণাল। ধিথে একটী জ্ঞাতসারে 
সাধিতব্য সংগ্রামের বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন, তাবই নাম সত্যাগ্রহ। 
পারিবাবিক জাবনে দেখ! যায়, লাঞ্চিত প্রিযজন যখন প্রতিবাদ হিসাবে অনশন 
কবে তখন তাব আবেদন বড প্রবল হয়| শত শত ঘটনাষ এমন ব্যাপার দেখা 
যায যে, অ ঘাতকারাকে পাল্টা আঘাত দেবাপ চেষ্টা না কবে এবং কটুকথায় 
নিন্দা বা আক্রোশ প্রকাশ না ক'বে কোন ব্যক্তি নিঃশবে চলে গেছে, তখনই 
আধাতকারী বিচলিত হযে উঠেছে এবং মার্জনা চেযেছে। জগা মাধাইয়েব 
দ্বার! নিশ্িগ্ড কলমীর কানাষ ্রনিত্যানন্দ আহত হলেও প্রতিবাদরূপে তার 
মনে তিল মাত্র আক্রোশের উদয় হযনি। বরং জগাই মাধাইয়েব হিংসার 
বিনিময়ে তিনি প্রেম দান কবার জন্তই উদ্ভত হযেছিলেন, এৰং হিংসার বদলে 
* জ্যোষ্ট পাশডয যুধিতটির কৌরবদেব কাছে মাত্র গাচথানি গ্রাম দাবী করেছি লন। 


পাওধদের পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাচখানি গ্রাম। যুধিতির তার এই নুনতম দাবীর দ্বারা বস্তুতঃ 
মত্যাগ্রহসম্মত আচরণের প্রমাণ দিয়েছিলেন । 


সত্যাগ্রহ--সংগ্রামে ও সংগঠনে ১১৫, 


প্রেম দান করবার 'এই “সত্যাগ্রহ' জগাই-মাধাইয়ের সমগ্র নত্তায় কি পরিবর্তন 
এনেছিল, মে কাহিনী সর্বজনবিদিত। 

কিসের পরিবর্তন? কেমন ক'রে এই পরিবর্তন আনতে হয়? মহাত্বা 
গান্ধীর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহের দার্শনিক এবং মনগ্ত্বগত ভিত্তি এই ছুটী প্রশ্রের, 
উত্তরের মধ্যেই নিহিত রষেছে। 


হৃদয়ের পরিবর্তন। মানুষের হৃদয়ে যে কল্যাণধর্মী চেতন। ও শুভ প্রবুত্তি নিহিত 
রষেছে, তাকে জাগ্রত ক'রে তোলবার 'একট1 টেকশিক আছে । নিজে অহিংষ 
হলে, এবং একমাত্র অহিংস পন্থাতেই অপরের অস্তুনিহি 5 সন্বদদ্ধি ও কল্যাণ" 
চেতনাকে উদ্বোধিত কর! সম্ভন। মাহৃষ স্বভাবতঃ গুভবস্িসম্পন্ন জীব, ছিং 
মিথ্যা লোভ ইত্যার্দি অশ্তভ সংস্কার দে লাভ করে অবস্থার বৈগুণ্যে ও 
পরিবেশে । মানস এঙ্গেল্ণ ইত্যাদি জডবাদী সমাজতান্তিকরাও এই কথা বলে 
থাকেন যে মাহৃষের ভিতরট1 ভালঃ অর্থাৎ স্বভাবধমে মান্ষ হলো সৎ 
(45552005811) 0০০9৫+)। 

অন্তাযকারীকে পান্ট| হিংসার আঘাত দিলে তার 'এই অপ্তনিহিত সত্ধদ্ধিকে 
জাগ্রত কর! যায না। বড় জ্বোর দে বিব্রত হয়ে অথন! ভযষে আত্মসমর্পণ 
করবে, কিন্তু তার ফলে অন্কায করার ইচ্ছ। তর মনের মধো সঙ্গীব হযে 
থেকেই গেল । গান্ধীজীর পথ ভিন্ন। অন্যাযকারীর হাদয-পরিবর্তন (০7875 
0£106810 ) করাই তার লক্ষ্য, তারই উপযোগী পন্থা হলে! সন্যযাগ্রই ৷ 

নিজের অহিংসা দিযে অন্তাধীকে অহিংম ক'রে, নিজের তদ্ধতা দিয়ে 
অন্যায়কে শুদ্ধ ক'রে যে জয লাভ হয, তাই প্রত জয়) কারণ প্রতিপক্ষও 
এক্ষেত্রে অবনত? বা ক্ষতিগ্রস্ত হয ন।। 


সমূহ সংগ্রাম (০001 ৪, ) নামে একট। কথা ধিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ব্যবহৃত হতে শোন] গিয়েছিল | সমগ্রভাবে সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধকে প্রসারিত করা, 
অর্থাৎ সর্বগ্রাসীযুদ্ধ। কিন্তু এই ধরণের সহিংস “নমৃহসংগ্রাম' প্রকৃত সমূহ- 
সংগ্রাম নয়। এর সমগ্রতা শুধু সমগ্র ধংস করার কৃতিত্বে সীমাবদ্ধ । সমূহ 
সংগ্রাম যদ্দি প্রকৃত অর্থে কোন সংগ্রামকে বলা যায়, তা হলে! সত্যাগ্রহ। এ 
সংগ্রামে যুধ্যমান ছুই পক্ষের মনুতবত্ব উদ্বে!ধিত হয়। সত্যাগ্রহের চেয়ে বেশী 
বৈপ্নধিক অর্থাৎ সমূহ পরিবর্তনমূলক আর কোন সংগ্রাম নেই। মহাত্ব! গান্ধীর 
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একটি, উক্তি উদ্ধত করলেই বোঝ! যাবে যে এববয়োতান কত বড় মাত 
পোষণ করতেন £ 

প্রেমের ক্রিযাশীল নীতি থেকেই সত্যা গ্রহ উদ্ভূত হযেছে । এইনীতি বলে-_ 

যাব! তোমাকে দ্বণী কবছে তাদের তালবাস। সুহদূকে ভালবাসা খুবই 

সহজ। কিন্তু শক্রকেও ভালবাসতে হবে ।” | 

শত্রুকে ঘ্বণ! করে! না, মাত্র এই নান্তিবাদ নয। মহত্ব! গান্ধীর সত্যা গ্রহ 
ধর্বব্াযাপক প্রেমের অস্তিবাদের ওপর প্রতিষ্িত। সত্যা গ্রহ এমনই এক সংগ্রাম, 
যার অস্তে প্রাজয হয শুধু অন্তাযের | বস্ততঃ জযী হয উভয পক্ষ । যেমন 
মত্যা গ্রহী তেমনি সন্ত্া গ্রহীর প্রতিপক্ষ, উভযেই শুদ্ধ হয। 

সত্যা গ্রহ সম্বন্ধে এপর্যস্ত যা বল1 হলো, তার মধ্যে সত্যাগ্রহের সং গ্রামগত 
কথাই বেশী করে বলা হযেছে। কিন্তু সত্যা গ্রহ মাত্র সংগ্রামই নয, সত্যা গ্রহ 
একটি ব্রত, অর্থাৎ সংগঠনগত সাধনার পন্থা! । নিজেকে গড়ে তোলবার জন্ 
এবং সাধারণেব কল্যাণ স্থপ্টি করার জন্ত ব্রতরূপে প্রতিদিনের জীবনে 
সত্যা গ্রহের প্রযোজন আছে। 

কে) চিন্তাষ, বাক্যে ও আচরণে ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ পবিত্রতার সাধনা । (খ ভয় 
বর্জন। (গ) ঈষ্বরের প্রতি এঁকাস্তিক নির্ভরতা ওবিশ্বাস। (ঘ) বিনয়। 
(উ) ভ্রাস্তি স্বীকার | (চ) ইন্দিষজ প্রবৃত্তির সংযম। (ছু) নিলেভ। 

ধসারত্যাগী বিবাগী হবার জন্ব নয, সাধারণ সংসারী মাহুষ হিসাবেই 

আনন্দমময় জীবনের অধিকারী হবার জন্ত এই ব্রতের সার্থকত] মহাত্বা! গ'ন্কী 
উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যাগ্হী হয়ে সাধারণ মাহুষকে জীবনযাপন করার 
এক নতুন সংহিত| তিনি রচনা করে গেছেন তারই জম গ্র বাণী দিয়ে এবং সেই 
বাণীকে ফলিত বিজ্ঞানের হুত্রের মত তারই বাস্তবজীবনে প্রয়োগ ক'রে তার 
বৈজ্ঞানিক সত্যতাও প্রমাণিত করে গেছেন। 


সশ্যসাণ্খেত্স আদ্ক্ণ 


» পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাপ বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তনের 
ইতিহাস। ভীবন যাপনের জন্ত মাহষ তার চিন্তা ও করের দ্বারা পরিবেশ স্থি 
করে, দে পরিবেশের আবার পরিবর্তনের প্রযোজন আমে । নাহ্বষ নিজেই 
আবার তার চিন্তা ও কর্মের দ্বার সে পরিবর্তন সাধন করে। 

এই পরিবর্তনের ইতিহাসে কতগুলি নিযম দেখা যায়। পৃথিবীর বহু 
সমাজবিজ্ঞানী এই লব পরিবর্তনের নিম আবিষ্কারের চেষ্ঠা! করেছেন । মহাত্ঝা 
গান্ধী পাথিব পরিবর্তনের ইতিহাসে যে সামাজিক নিষমের লীল!| লক্ষ্য করতে 
পেরেছেন, সে নিষম হলে! “মধ্যপথ”। পুরাতন থেকে নতুনে যে ঘটনার রূপ 
পরিবতিত হবার জন্য ধাবিত হযে চলেছে, তার নিষম ধবংসধম্ নয। উচ্ছেদ 
ক'বে, লুপ্ত ক'রে ও দলিত ক'রে চল। মানবীয কল্যাণেব পদ্ধতি নয। কল্যাণ- 
মুলক পরিবর্তন প্রতি ক্ষেত্রে এবং সব পময়ে পুরাতনে ও নতুনের মাঝখানে 
একটী সমন্বযের পথ খুঁজে চলে। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে নতুনকে 
সম্পূর্ণ্ধপে গ্রহণ করলে কোন গতিধর্মী (0579101) আবেগ স্ঙ্ি হয না। 
এমন নূতনত্ব সহজেই অচলতা প্রাপ্ত হয । বাংলা দেশে ইংরেী শিক্ষার প্রথম 
যুগে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ভিরোজিওর কাছে ছাত্রসমাজ নূতনত্বের প্রেরণ! 
লাভ করেছিলেন। জাতীষ এতিস্বের সব কিছু বর্জন ক'রে একেবারে পূর্ণ 
ইংর|জীয়ান! একটা] উন্নত মতবাদরূপে দেখ! দিয়েছিল। কিন্ত দেখা গেল যে 
এই পুরাতনবষ্জিত পুর্ণ নৃতনত্ব সচল হলো! না। বরং জাতীয় এঠিহের সঙ্গে 
সামগ্রন্য রক্ষা! ক'রে নতুনকে গ্রহণ করার জঙ্ক ব্রাহ্মলমাজ যে মধ্যপথের আদর্শ 
ধরেছিল, সেই আদর্শ সমাজের জীবনে মচলতা লাভ করেছিল । তারপর স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শেও ভারতীয় এতিহের লঙ্গে পূর্ণ সঞ্তি রক্ষা 
ক'রে নতুনকে গ্রহণ করার আবেদন ছিল; তাই লেই আবেদনের সঙ্গে প্রতিশ 
বন্দ্িতাষ সে সময়ের প্রচারিত কোন পূর্ণ বিজাতীব নৃতনত্ব অথবা পূর্ণ পুরা হন- 
পন্থী গোভামি, কোনচীই দাড়।তে পারেমি। মধ্যপথের আদর্শই সচলতা লাভ 
ক'রে ভারতীষ সমাজের চিন্তায় প্রেরণ! সৃষ্টি করেছিল। 

বৌদ্ধ ধর্মশস্ত্ে 'মজ.ঝিম নিকায় নামে একটী কথ। আছে, এর অর্থ 


১১৮ অমৃতপথযাত্রী 


মধ্যপথ। আ্যারিস্টটলের লীতিতেও “বর্ণ মধ্য (১1461) 81240) নামে 
একটা কথ! আছে, যার তাৎপর্য এই যে, মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ । প্রত্যেক পরিবর্তনে 
দেখা যায যে, তার মধ্যে অশোভন নিপ্রযোজম অন্তায় অসৎ ইত্যাদি অনেক 
নেতিবস্তব ধ্বংপ হযে যা।চ্ছ। তারই জন্ত মনে হতে পারে যে, ধ্বংস ক'রে দেওয়াই 
বুঝি পবিবর্তন সাধানব স্বাভাবিক পন্থা! ও নিষম | কিন্তু তা নয়। আগুন ধ্বংস 
করে, কিন্ত আগুনেরই উন্তব হলে! ছুই পদার্থেব সংযোগ বা মিলনশক্ি থেকে 
তেমনই প্রত্যেক পরিবর্তনে অনেক কিছু অবাস্তর বস্ত ধংস হয়ঃ তাই ব'লে 
পরিবর্তন দুই শক্তির বিবোধ থেকে উত্তব হয না। ছুই শক্তির মংযোগ থেকে, 
পুরাতন ও নতুনের সমম্বয থেকে উত্তব হয । পুবাতনের মধ্যে যা সৎ ও কল্যাণ 
স্বপে রযেছেঃ তাই নঙুনের সৎ ও কল্যাণের হা৩ ধবে এই মিলনবাদই পরি- 
বর্তনের নিয়ম । সমগ্র পুবাতনের ওপব আঘাত দিয়ে অতি দ্রুত নতুনের প্রতিষ্ঠা 
করার যে পন্থাকে সাধারণ তঃ বৈপ্লবিক পন্থা! বল! হয়, মে পন্থায এই হানি হয 
যে, পুবাতনের কিছু কিছু মন্দ ও অন্ঠাযেব সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাল এবং স্তায়েরও 
ধ্বংস হয়। ৩1 ছাডা, এ ধরনের সমূহতাবে পুবাতনধ্বংসা পধিবওন সাধনের 
চেষ্টায় যেটুকু “্থফল+ পাওয়া যায, তা”ও স্তাযী হয ন|। দৃষ্টান্ত, ফরাসী বিগ্লব। 

ইতিহাসের মধ্যে যে প্রবাহধ্ধ বষেছে, তাব স্বরূপ যার পক্ষে উপলব্ধি কর! 
সভব হয়েছে, তার পক্ষে এই মিলনবাদ ও মধ্যপথের তত্ব উপলব্ধি কর1 সহজ । 
পুরাতন থেকে একেবাবে বিচ্ছিন্ন হযে গিষে নষ, পুধাতনের সঙ্গে যোগস্থত্র রক্ষা 
ক'রেই ঘটনার প্রবাহ চলেছে । 'মধ্যপথ' সই গতি প্রবাহের খাত। প্রস্তবধুগের 
মাহষের জ্ঞান ও কর্মের তুলনায় লৌহযুগের মান্থষের জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন বলেই মনে হবেঃ উভষের মধ্যে মস্ত বড় ব/বধান। কিন্তু এই ব্যবধানের 
অর্থ উভয়ের মধ্যে ইতিহাসের বিচ্ছেদ নয । মাঝখানে সহআ বৎসর ধরে সেই 
প্রস্তরযুগের মানুষের জ্ঞান ও কর্ম সহশ্রবার নতুনের সঙ্গে মধ্যপথে মিলিত 
হয়েছে। পুরাতন মধ্যপথ থেকে নতুন মধ্যপথ--এই হলে! পারবর্তনের রূপ । 
পূর্বের মধ্যপথ রেখা থেকে পরবর্তী মধ্যপথ রেখ পর্যায়প্রমে উন্নত 

পুরাতন থেকে নতুনের ঘটনার গতি মধাপথ ধরে অগ্রসর হয়। এই এগিয়ে 
টলা কখনে! ধীরগতি, কখনো বা প্রবলগতি। ক্রমবিকাশ এবং বিপ্লব উভয় 
রূপেই পরিবর্তন সংঘটিত হযে থাকে । পরিবর্তনের ছুট প্রক্রিয়াই ইতিহাসে 
দেখা যায়। এবিষয়ে মহাস্বা গান্ধীর উক্তি হলে! ঃ 


মধ্যপথের আদর্শ ১১৯ 


“ক্রমবিকাশ অখব! বিপ্লিষ? উভয পদ্ধতিতেই জাতির উদ্নতিমূলক পরিবর্তন 
সাধিত হয। দ্ুগীবই প্রয়োজন আছে। “মৃত্যু” জীবনের একটী অবশ্যস্তাবী 
পবিণতি, কিন্তু এই মুত্যু আবাব জন্মন্ূপে দেখ| দেয়। এই পবিবর্তন হলো 
বৈপ্লবিক | মাধব উন্নতিব জন্য যেমন জীবনেব প্রয়োজন, ঠিক তেমনই 
মৃত্যুবও প্রাযাজন | ঈশ্ববেব চেষে বড ধিপ্ল শ আব কেউ নেই। যে পর্বত- 
মালাকে তিনি দীর্ঘ ধৈর্য ও যত্ব দিষে গডোছন, এক মুহা ও তিনি তাকে চূর্ণ 
ক'বে সমতলভূখিব সঙ্গে মিলিযে দেন । ঠিনি বন্য প্রেবণ করেন ; যেখানে 
এক মুহুর্ত পূর্বেও শাস্ত অবস্যা ছ্বিল সেখান ঝঞ্চ। প্রবণ কবেন। ইতিহাসের 
বেশীব ভাগই হলে! বিম্মযকব বৈপ্লবিক পবিবঙনেৰ বিববণ, ৬থাকথিত 
সচেষ্টভাবে পবিবল্পন1! ক'বে পবিষঙন সাধনাব ব্যাপাব তার মধ্যে কম। 
ইংলগেব ইতিছাসই বৈপ্লবিক পবিবওনের মব চেয়ে বড় দান ।" 
গান্ধীজীব এই উক্জি থেকেই বোঝা যাষ যে, সাধাবণতঃ বিপ্লব কথাটী যে 
অর্থে ব্যবহৃত হয, মহাত্মা গাস্ধী ভাব থেকে ভিন্নতর অর্থে কথাটা ব্যবহার 
করেছেন। বিপ্লবের দেশরূপে আধখ্যাত ফ্রান্স এবং কশিযার ইতিহাসে নয়, 
ইংলত্ডের ইতিহাসেই তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সার্থক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। 
এঁতিহ্ব সঙ্গে সামগ্তম্ত রেখে, পুবাতন ও নতুনের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ ন৷ ঘটিয়ে 
অর্থাৎ মধ্যপথ আবিষ্কার করে অগ্রসব হওযাব পদ্ধতিই ই*লগ্ডের উতিহাসে 
বেশী কব লক্ষ্য কবাযায। এই পবিবর্তন কখনো ধীবগতিতে এবং কখনো 
বা প্রবলগতিতে সম্পন্ন হাযছে। 
পরিবঙনের মধ্যে আকম্মিকতাবও স্বান মাছে, ঘটনা অভাবিত ভাবে দেখা 
দিয়ে পবিকল্পননাকে ওলট-পালট কবে দেয। এই দিক পিষে বিচার করলে 
পবিবর্তনের মধো বৈপ্লবিকতার একটা স্থান আছে বলে হ্বীকাব করতে হয়। 
কারণ যাহৃষেব জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সঙ্ঞানে সে যেখানে পরিকল্পন! ক'রে পরিবর্তন 
ঘটাবার প্রান করছে, বাস্তবে সেখানে আরও এমন অনেক শঞ্জির প্রভাব কাজ 
করছে য| তার বোধ এবং কল্পনাব বাইরে । কাজেই "তার কর্মফল মম্পূর্ণভাবে 
তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। য1 আশ] কর যায়নি, তাই হয়তে। প্রবল হযে দেখা 
দেয়। ব্যর্থতা ও সাফল্য উভয়ই এই ধরণের বৈপ্লবিক মুতিতে দেখ দিতে 
পারেঃ এবং তাই সমণ্ড ঘটনাকেই মনে হবে যেন একটা আকম্মিকের খেল1। 
পরিবর্তনের আর.একটী নিয়ম গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন--সহযোগিতা। 


১২৪ অম্বতপথঘযাত্রী 


পৃথিবীর সামাজিক উন্নতি সহযোগিতার নীতির জন্তই সম্ভধ হযেছে। বহু 
ব্যক্তির সহযোগিতায পরিবার, বহু পরিবারের সহযোগিতায় শ্রেণী ও গোঠী 
এবং বহু গোষ্ঠী ও শ্রেণীর সহযোগিতাষ জাতির উত্তব। প্রাণিজগতে যে 
সহজাত জৈব হিংসার ক্রিয়। দেখতে পাওষা যায়, একজনকে গ্রাস করে নিয়ে 
আর-একজনের আত্মপুষ্টি, সেই পাশব প্রথার ঠিক বিপরীত হলে! সামাজিক 
প্রথা। অপরকে সাহায্য ক'রে, সকলের স্বার্থের জন্ত নিজের স্বার্থ একটু ত্যাগ 
করেই মামাজিকত| নামে মানবজীবনের একট! দুসংস্কার স্যষ্টি হয়েছে, যার 
ফলে একমাত্র মান্ৃযই অন্ত জীবেব তুলনায় উন্নত হতে পেরেছে। নিজের 
ভাগ্য নিজ হাতে গড়বার শক্তি মানুষই পেষেছে তার সামাজিকতার গুণে। 
সহযোগিত। “মধ্যপথ শীতিরই আচরণগত প্রকাশ । 

মধ্যপথ, পরিবর্তনের এই নিযমে অহিংস! ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জশ্য রয়েছে। 
ঘবন্বাদ এবং পবকে গ্রাস করার রীতি মুলতঃ হিংসা! নামে অবনতিপ্রবণ 
অপশক্তির প্রকাশ । সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি শিক্ষা! শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে 
মহাত্মা গান্ধী সমন্যাব সমাধান পরিবর্তন ও উন্নতির জন্ যে চিস্ত| করেছেনঃ 
তার সবই মধ্যপথেব নিয়মে সমাধান সন্ধানেব প্রয়াস | যেমন মাহুষের চরিত্রের 
মধ্যে তেমনই প্রত্যেক নতুন বা পুবাতন প্রথা ও ব্যবস্থার মধ্যে সৎ ও অনৎ 
উভয়েরই মিশ্রণ দেখা যায । সেই কারণে মাহুষ বা! ব্যবস্থাব ওপর সমগ্রভাবে 
আঘাত দিয়ে পরিবর্তনের কোন অর্থ হয না| ছুইযেব বিবোধ সমাধান করার 
নিষম হলো? ছইযের মধ্যে নিহিত সৎ-কে এক স্থত্রে সমন্বিত করা । মাহুষ 
পরিকল্প*। না করলেও ঘটনার সমদ্বয হয়ে থাকে, যা! নতুন শক্তিন্ূপে লমাজকে 
উন্নতি পথে এগিয়ে দিয়ে যাষ। 

কতগুলি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে মহাত্ন! গান্ধীর অভিমত উদ্ধত করা যাক, যা 
থেকে তার মধ্যপথের আদর্শগত তাৎপর্য সম্বন্ধে একট! ধারণ! করা মম্ভব 
ছবে $- 
শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ £ 

(১) “আমি পুঁজিবাদ বা! ক্যাপিটালিজমের অবসান চাহি, কিন্তু পুঁজি বা 
ক্যাপিটালের অবসান চাহি ন|। পুজি জিনিসটা খারাপ নয়, পুজির অন্ায় 
ধ্যবহারই হলে! থারাপ।” 

(২) “্ধনিকের পুঁজি যেমন এফটী শক্তি, তেমনি শ্রমিকের শ্রমও একটী 


মধ্যপথের আদর্শ ১২১ 


শক্তি। এই দ্বঃয়ের সহযোগিতাই সম্পদ সৃষ্টির স্ব পথ। পুজি ও শ্রমের 
মধ্যে বিরোধ হবেই হবে এমন কোন নিম নেই |” 
1৩) “ধনিকের হাত থেকে তার সম্পদ “কেডে নেওয়া” (10151810102) 
সাম্য প্রবর্তনের পন্থা বলে অনেকে মনে করেন। আমি মনে করি, 
ধনিকের পক্ষে তার সম্পদ “ছেড়ে দেওযা' হলে! সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষস্বর 
পন্থ। |” 

ধর্ম ঃ 


(১) “প্রত্যেক ধর্মই হলো ভিন্ন ভিন্ন পখ, সবই 'এক লক্ষ্যে গিয়ে 
মিলিত হয়েছে । লক্ষ্য যখন এক, তখন ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণে কি এমন 
আসে যায়? সতা কথা বলতে গেলে, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, 
ততগুলি «ধর্ম আছে ।% 

(২) “যে নিজের ধর্মের অস্তুরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে পরের ধর্মের 
অন্তবেও প্রবেশ করেছে ।” 

(৩) “প্রত্যেক ধর্ম-মতবাদে স'তা আছে, প্রত্যেক ধর্ম-মতব[দে কিছু ন! 
কিছু ভ্রান্তি আছে। আমার কাছে হিন্দুধর্ম যেমন প্রিয়। তেমনই অন্য ধর্ম ও 
প্রিষ।” 


জাতীয়ত। £ 


“জাতীযতার প্রতি আমার প্রীতির কারণ এবং জাতীয়তা সন্ধে 
আনার ধারণ! হলে! এই £ মানুষ জাতি যাতে সুখী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে 
তারই জন্ত আমার দেশের দ্বাধীনত| চাই । আমার দেশ লুণ্ড হযে গিয়েও 
তার ফলে যদি মানুষ জাতির মঙ্গল হয, তবে আমি তাই গিই। আমাদের 
জাতীয়তার এই আদর্শই হওয়া! উচিত।” 


সংস্কৃতি ঃ 
“আমি আমার ঘরের চতুর্দিকে প্রাচীর ভুলে রাখতে চাই না, ঘরের 
জানালাগুলিও অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে চাই না। আমি চাই প্রত্যেক দেশের 
ংস্কৃতি বাতাসের মত অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে আমার ঘরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত 
হোক। কিন্ত এই বাতাসের ঝাপটায় আমি আমার ঘরের ভেতর থেকে 
উৎক্ষিপ্ত হতে রাজী নই ।” 


১২২ অমুতপথবাত্রী 


প্রাচীন এ'তহ £ 
“্যা কিছু প্রাচীন তাই ভাল, আমি এক্সপ কুসংস্কার পোষণ করি না। যা 
'কিছু ভারতীযঃ অর্থাৎ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছে, মাত্র এই জন্তই কোন বস্ত 
ভাল, আমার এধরণের কোন বিশ্বাম নেই |” 

হবদেশী £ 
“বিদেশে উৎপন্ন সবপ্রকার লামগ্রীকে বর্জন কবাই স্বদেশী, আগি কখনো 
একথ| বলিনি। *% * গ্গ দেশের মঙ্গল হতে পাবে, বিদেশজাত এমন 
কোন সামগ্রীকেও বঙ্গন কর] সক্কীর্প “দেশী | * * * '্ঘদেশীব র মত 
ভাল আদর্শকেও যদি বিবেচনাশৃন্ত একট! সংস্কাবেব মত ব্যবহার কর! হয, 
তবে সেট! ধ্বংসের কাবণ হযে উঠতে পাবে। & * নিজের দেশে যে পণ্য 
উৎপাদনের দ্থবিধা নেই বা! দেশবাপীর যোগ্যতা নেই, সেই পণ্যকেই 
উৎপাদনের জন্ত অর্থ ও সময অপচয করা এবং বিদেশজাত সেই পণ্যকে 
বর্জন কর! বস্তৃত: একট1 অপরাধ ।* 

প্রাচ্য ও গাশ্চাত্য £ 
“আমি প্র/চ্য সভ্যতা থেকে আলোক লাভ করেছি । এর অর্থ এই নযযে 
আমি কুপের মণ্ডধুকর মত হায থাকৃবো। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে যদি 
আলো আসে, সে আলো গ্রহণ কবে আমি লাভবান হব এবং গ্রহণ 
কবতে কোন বাধা নেই। শুধু আমাকে সাবধান থাকৃতে হবেষে 
পাশ্চাত্ত্যের আলোকের ঝল্কামিতে আমাব চক্ষু ধাধিয়ে না যাষ। 
আলোকের ঝল্কানিকে আলোক ব'লে যেন ভূল ন৷ করি।৮ 

প্রাদেশিকতা 
*আমি গুজরাটী, কিন্তু যখন আমি বাংলা দেশে থাকবে! তখন বাংল! 
দেশেব যা কিছু ভাল আছে তা অতি দ্রুত আমাকে গ্রহণ করতে এবং 
শিখে ফেলতে হবে এবং বাংল] দেশের মধ্যে য! খাবাপ আছে, ত! কখনই 
প্পর্শ করবে! না। বাংলা থাকৃষে! সদ সর্বদা বাংল! দেশকে সেবা 
করার জগ্তই, কথনে! স্বার্থের জগ্ঘ তাকে শোষণ কববো!। না। আমার 
প্রাদ্দেশিকতার” মীমাকে ভারতমীম! পর্যস্ত প্রসারিত করতে হবে, ঘাতে 
এই দেশীষ সীমাঞ্ষেত্র শেষপর্যন্ত পৃথধিবীয় সীম! পর্যস্ত প্রদারিত হয়ে 
বিশ্বৈিকবোধ জাগ্রত করতে পারে ।* 


মধাপখের আদর্শ ১২৩ 


আর্ট বা চারুকহা। £ 
(১ “প্রকৃত চারুকল! শুধু বিষষের ফর্ম বা! বহিরঙ্গকে প্রকাশ করার জন্য নয়, 
বিষযের বাহিরে ও গভীবে যে ভাব রয়েছে তাকেও প্রকাশ করতে হঁবে। 

॥ এমন আর্ট আছে যা শুধু বিনাশ করে, এবং এমন আর্ট আছে যা জীবন 
সঞ্চার করে।” 
(২) “আর্টেব বহিঃসৌষ্ঠৰ তখনই সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে যখন এই 
বহিঃসৌয্টব বা ব্ূপের দ্বার] মানুষের অস্তনিহিত সন্তাব ৬1ব ও রূপপপ্রকাশ 
লাভ করে।? 

কাযিক শ্রম ও যৌদ্ধিক এম £ 
“বুদ্ধি দিযে চিন্তা করার যে শ্রম তার মূল্য আছে এবং জীবনে ও সমাজ- 
জীবনে তার স্কান আছে। কিন্ত আমি কাখিক শ্রমের মুল্য সথন্ধেই বিশেষ 
জোর দিষে বলতে চাই। কায়িক শ্রম বাধ দিযে চলবার স্বাধীনতা কোন 
মাহুষধকে দেওয। উচিত নয়। কাষিক শ্রম যে করে, তারই বৌদ্ধিক শ্রম 
ব| চিস্তাশক্তি বেশী স্থ্টিশীল হতে পারে ।” 

বিবাহ ও দাম্পত্য £ 
(১) “বিবাহে নরনারীর দেহগত মিলন সাধিত হয়, কিন্তু আদর্শ বিবাহ হলো! 
তাই যা এই দেহগত মিলনকে আত্মিক মিলনের পন্থা! ব'লে গ্রহণ করে। 
বিবাহের দ্বার! নর ও নাবীর মনে যে মানসিক প্রেমের উদ্ভব হয়, মেই প্রেম 
ভগবানের ও বিশ্বের প্রতি প্রেম অর্জনের একটা! প্রযাসের অধ্াায মাত্র ।£” 
(২) “ন্ত্রী স্বামীর ক্রীতদাসী নয়, তার সঙ্গিনী ও সহ্ককর্মভাগিনী | স্ত্রী স্বামীর 
সকল ন্ুখ-দুঃখের সমভাগিনী। স্বামীর পক্ষে যেমন তার নিজের পথ বেছে 
নেবার অধিকার আছেঃ তেমনি স্ত্রীরও আছে।” 

জন্মনির়োধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ £ 
“ব্যক্তির ব। সমাজের মঙ্গলের জন্ত সম্তানের জন্ম নিয়োধ বা সংধত করার 
প্রয়োজন হতে পারে । কিন্তু “কজিম” পন্থায় মিরোপক বস্তুর ব্যবহার ম্বার। 
জম্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিবিকুদ্ধ ব্যাপার | নীতিসঙ্গত জল্মনিরোধের 
পন্থা হলো! শ্গেচ্ছাচার সংযম ও ত্রঙ্গতর্য অবলঘ্ন। প্রবৃত্বিকে সংযত ন! 
ক'রে শুধু প্রবৃতির পরিণামকে হুম উপায়ে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার পদ্ধতি 
আমি দমর্থন করি না।” 


১২৪ অমৃতপথযাত্রী 


সর ও নারীর অধিকারভেদ £ 
(১) “আমার অভিমত হলো, নর ও নারীর সত্তার মৌলিক কোন প্রভেদ 
নেই, উভয়ের সমন্তাও মূলতঃ একই মানবিক সমস্তা। দু'জনের মধ্যেই বে 
আত্মা বিরাজমান, তা একই আত্বা। দু'জনেই একই ভাবে দ্বুখছুঃথকে 
অনুভব করে। এক জন অপরকে পূর্ণ ক'রে তোলে, একজনের লাহায্য 
ছাড1! অপর জন চলতে পারে না।” 
(২) “কিন্ত এসত্বেও কতগুলি এমন বিষয় আছে, যেখানে নর ও নারীর 
মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয। মাহুষ হিসাবে উভয়ের সম্ভার মধ্যে একত্ব আছে 
ঠিকই, কিন্ত শারীর গঠনে উভযের মধ্যে একটী বড় পার্থক্য বিদ্বমান। এই 
কারণেই ছু'জনের জীবনের কর্ম-ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য আসতে বাধ্য। 
মাতৃত্বের কতব্য, বিরাট নারীজ্জগতেব অধিকাংশকে এই কর্তব্য পালন 
করতেই হবে। এই কর্তব্যের জগ্তই নারীর পক্ষে এমন কতগুলি গুণ ও 
যোগ্যত। থাক৷ প্রয়োজন য! পুরুষের মধ্যে না থাকৃলেও চলতে পারে ।” 
(৩) “পুরুষ রুটী অর্জন করে, নারী সেই রুটী পরিবেষণ করে। নারী 
হলো মূলতঃ গৃহিণী । সন্তানকে পালন কর! তার বিশেষ দাযিত্ব। যদি 
নারীকে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করার কর্তব্যে নিযোজিত কর! হয, তবে সেটা 
সে সমাজের পুরুম ও নারী উভয়েরই মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর।” 
মেশিন ও ইত্তাস্ট্িয়ালিজ ম্‌ ঃ 
(১) “আমি মেশিনের বিরোধী নই। মেমিন মানুষের প্রভু হযে যেন উঠতে 
ন! পারে আমি এই চাই।” 
(২) “আমি ইণ্ডাস্ট্রির বিরোধী নই, আমি ইগ্াস্ট্রিধালিজম্‌ চাই ন1।” 
উল্লিখিত যে কযটী বিষষের সমস্ত| সম্পর্কে গান্ধীী যে অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন, তারই মধ্যে তার বিশ্লেষণের পদ্ধতিটী লক্ষ্য করা যায। প্রত্যেক 
বিবষ ব্যবস্থ! প্রথ| চিন্তা ও সংস্কার বিশ্লেষণ কয়ে তার ভেতর থেকে সদ্য 
জানবার প্রয়াস। ষে জাতীষতা আত্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়, যে 
আত্বর্জাতিকত! জাতীযতার বিরোধী নয--যে বিবাহ নিতান্ত বন্ধন নয়ঃ 
হ্বেচ্ছাচারও নয়--যে উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্যাপিটাল মামে শক্তি আছে অর্থচ 
ফ্যাপিটলিজ.মূ নামে শোবণ নেই-যে মেশিন মাহষের হাতে চলে, মানুষকে 
চালায় নাঁযে ম্বদেশীতে বিদেশীর প্রতি ত্বণ নেই অথচ দেশশ্রীতি আছে-. 


মধ্যপথের আদর্শ ১২৫ 


যেনারীত্বে মহুয্যত্বের গৌরব আছে অথচ পৌরুষের অহকরণ নেই--প্রত্যেক 
সামাজিক বিষয়ে গান্বীজী সেই মধ্যপথের আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। এই ভাবে 
মধ্যপথাহ্যাধী যে পরিবর্তন তাই যথার্থ পরিবর্তন অর্থাৎ অগ্রগতি । পিছিয়ে 
থাকার সংস্কারের টান এবং সন্দুখের প্রতিক্রিযার সঙ্গে আপোষ ক'রে নয়, এ 


হই নেতি পরিণামকে পরিহার ক'রে, সৎ ও বাস্তবের ওপর ভিত্তিভূমি রচনা 
ক'রে এগিযে চলার পথ এই মধ্যপথ। 


গম কর্মপন্ধভি অহিংস বিলীন 


মহত্ব গান্ধী আঠাবটী গঠন কর্মপন্ধতির উল্লেথ করেছেন। গঠন কর্মপন্ধতির 
অর্থ হলো--“ত্য ও অহিংস গদ্থায় পূর্ণ স্ববান্ধ রন! কবা”। 


পূর্ণ স্ববাঞ্ অর্থ শুধু খাজনৈতিক স্বাধীনতা নয। পৃথিবীব বহু দেশ্রে 
স্বাধীনত। 'আাছে, কিন্ত সেখানে “বাজ” মেই। স্বরাজ বন্তৃতঃ মানবিক সভ্যতাবই 
একটা আদর্শ । সর্বদেশে সর্বজাতিব পার্ষঈ এই স্ববাজ হলে! সাধনার বিষয়। 


তবে, গান্বীক্গী ভাব স্ববাজ সাধনাব ক্ষেত্রহিসাবে ইাব মাতৃভূমি ভাবতবর্ষকেই 
বেছে নিষেছিলেন। তাই ঠাব প্রাতিত আঠাব দফা গঠন কমপদ্ধতিকে মনে 
হবে যে সেগুলি যেন একান্তভাবে ভাবতবর্ষেধ সমস্যার সমাধান । যেমন) 
নান্প্রদাযিক সম্প্রীতি । এ সমস্ত! পথিবীব অনেক দেশে নেই । স্কতবাং) মনে হতে 
পাবে, গান্ধাজীব গঠন কমপদ্ধতি শুধু তাবতবর্ষেব পক্ষেই প্রযোজ্য । কিন্তু বস্তুতঃ 
তানয়। গঠন কর্মপঞ্ধতি একটী মার্বজাতিক আদর্শ । হিন্দু মুসলিম মন্প্রাতি 
সাধন নামক গদ্ধতিটীকে একটা সুম্পষ্ট উদাহবণরূপেই গান্ধীজী উল্লেখ 
করোছন। এব অন্তশিহিত তত্ব হালা, ধর্মগত বিভিন্ন সমাজেব মধ্যে স্প্রীতি 
স্বাপন। ধর্মমতেব কাবাণ এক সমাজ অন্ত সমাজ থেকে পৃথক্‌ হযে রষেছে, 
বিদ্বেষের প্রকোপে পবম্পবেব প্রতি বৈবিভাবাপন্ন হযে বেছে, এ দৃশ্য বিংশ 
শতাব্দাব পুথিধীতে প্রত্যেক দেশেই কমবেশী দেখ! যায়। ধর্মমতের পার্থক্যের 
কাণে 1বদ্ধেলবাদ, এট। পৃথিঝবই এক পুবাতন লমন্তা। যুগ যুগ ধরে এই 
ধর্মীয় বিদ্বেষ মাহুষেব ইতিহাসকে বহু কণপত্ক ও অভিণাপে লিপ্ত করেছে। 
সুতরাং, মহাত্প। গাঞ্ধী হিন্ুমুঘশিম সম্প্রীতি নামে যে সহঙ ও মবল তাষায় 
বাক এবটী গঠন বমপদ্ধতিব উল্লেখ কবেছেন। তাব মধ্যে গভীরতব এক 
্রতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত বযেছে। বতমান সভ্যতাকে এক অতি প্রাচীন 
গ্লানি থেকে মুঞ্ত কবাব নীতি, যুগপুষ্ট একটী মিথ্য।দষ্টিকে হচ্ছ করাব পদ্ধতি। 
এ যদি বৈপ্লবিক পবিবর্তন ন| হয, তবে বৈপ্লবিক পধিব$ন আর কি? 


গ্ান্ীজীব প্রবতিত আঠাব দফা গঠন কর্মপদ্ধতি প্রত্যেকটার মধ্যে এই রকম 
গভীরতর এতিহাপিক তাৎপর্য নিহিত বয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সেগুলি যেন 


গঠন কর্মপন্ধতি--অছিংস বিপ্লব ১২৭ 


ক'়কটি ভারতীয় অমগ্ত! সমাধানের, বর্তমানের কতগুলি লৌকিক ত্রান্তি 
দুরীকরণের প্রয়াস বলে মনে হবে। কিন্তু, একটু চিন্তা! ক'রে বিচার করলেই 
বোঝা যায় যে, এই গঠন বর্মপদ্ধতি হলে! সার্বজাতিক এঁতিহামিক সাধনার 
সুনির্দিষ্ট কয়েকটী পদ্ধতি, যার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্ডনের নাতি নিহিত 
রয়েছে। 

(১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, (২) অন্পৃশ্টত! পরিহার, (৩) মাদক বর্জন, 
(&) খাদি, (৫) গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন, (৬) গ্রাম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা (*) বুনিয়াদি 
শিক্ষণ) (৮) প্রৌঢ় শিক্ষা (৯) নারীসমাজের উন্নয়ন, (১০) জনন্বাস্থ্য শিক্ষা, 
(১১) স্বভাষ! প্রেম, (১২) রাষ্্রভাষ! প্রচার, (১৩) অথনৈতিক সমতা) 
(১৪) কৃষকের উন্নতি, (১৫) শ্রমিকের উন্নতি, (১৬) আদিবাদার সেবা, 
(১৭) কুষ্ঠরোগীর সেবা, (১৮) ছাত্রসমাজের আন্নশিক্ষা। | 

ভারতবর্ষের কর্মীর কাছে মহাত্মা গান্ধী এই যে আঠারটী গঠন বর্ষপদ্ধতি 
উপস্থিত করেছেন, তার আর একটু ব্যাখ্যা সন্ধান করলেই দেখা খায় যে, এই 
গঠন কর্মপদ্ধি মানবিক সভ্যতাকে সংগঠন করারই পদ্ধতি, সুতরাং বিশ্বের 
স্বদেশের কমীর পক্ষে গ্রণীয়। সাল্প্রদাযিক সম্প্রীতি, এর অর্থ হলে! ধর্মমতের 
পার্থক্যের কারণে সযাজে-সমাজে যে অপৌহার্দ্য দেখা যায়, তার অবলুপ্তি। 
অন্পৃশ্য তা পরিহার; জন্মগত কারণে উচ্চনচ ভেদাভেদের সংস্কার বিলোপ । 
মাদক বর্জন, আহার্য-তত্ব সন্বদ্দে বহু যুগব্যাপী এক ভ্রান্ত আচারের লুপ্তি। 
দেহমনেন ক্রিয়াকে কতকগুলি ধীরক্রিয় বিষদ্রব্য দিযে প্রবস্ত অথব| অবনন্ন কর1 
শিক্ষাদীক্ষ ও বুদ্ধিবিবেচনার জীবনকে কতকগুলি কৃত্রিম তন্দ্রা দিযে অভিভূত 
ও অপ্রন্ততিস্থ করা--এই হলো মাদকতা । আধুনিক নাইকো-আ্যানালিনিন 
বিজ্ঞানেও বল! হয়েছে যে, মাদক চর্চা হলে। বস্ততঃ একটি আত্মহত্যাকমৃপ্রেকস। 
নিজের ব্যক্তিত্থে বিকার সৃষ্টি, অপমৃত্যুর প্রতি মোহ। মাদক চর্চা আনন্দের 
চর্চা নয়। নিজ দেহে ও বছিঃপ্রক্কতিতে যে অপার আনন্দের উপাদান ছড়িয়ে 
রয়েছে, মাদকী তার অস্বভাবী কত্রিমতার জন্ত সে আনন্দ উপভোগ ও আহরণ 
করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মাদক চর! একটী অতি প্রা্চান ভ্রান্ত সংস্কার ? 
এর উচ্ছেদ হ'লে মাহবের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিরাট পরিবর্তন 
সম্ভব হবে। 

থাদিঃ অর্থাৎ নিজ হাতে কাটা শ্বতায় প্রস্তত বন্ধে নি দেহ শোভিত 


১২৮ অমৃতপথযাত্রী 


করার ব্রত। স্নান ও প্রধাধনের মত নিজ দেহের জন্ত প্রয়োজনীয পরিচ্ছদ স্্িও 
বন্ততঃ একট! ব্যক্তিগত শিল্পকলা! । খাদির মধ্যে অর্থনীতিটুকুই একমাত্র বা 
প্রধান বিষয নয। প্রধান হলে এর অন্তন্হিত মানবিক নীতি, কর্মবৃত্তিকে 
স্ষ্িশীল ক'রে রাখবার আর্ট । খাদিকে এডুকেশন বা শিক্ষাও বল! যাষ, 
অর্থাৎ ব্যির প্রতিভাকে গঠনকর্মে, সাধুশ্রমে, সৌন্দর্যবোধে, মাত্রাজ্ঞানে ও 
শুদ্ধতায দীক্ষা দেবার অন্থশীলন। গত মহাযুদ্ধে 'শক্‌-প্রাপ্ত” বৈমানিক 
যোদ্ধাদেব চিকিৎসার পদ্ধতিপপে ছৃতাকাট! লেন-বোন। এবং এমব্রধডারি 
কাজ দেওযা হতে। | হৃনাকাটার মত এ সাধারণ কারু-শ্রমের ভেতর দিয়েই 
শকৃ-প্রাপ্ত বৈমানিক রোগীর] ধীরে ধীরে তাদের মানসিক স্বস্থতা ফিরে পেত। 
কাজ এবং বৃত্তি সম্বস্বেই বঙমানের ধাবণা ভ্রান্ত হযে গেছে, এবং কাজের 
পদ্ধতির মধ্যেও যে একট! বিজ্ঞান আছে তাও অনেকে অহ্ৃভব করে না। 
খাদি হলে! এই কাজেব পদ্ধতিগত বিজ্ঞান । নিপুণতা, ধৈর্য, অধ্যবসাষ, 
মাত্রাবোধ, আত্মনির্ভর ঠার অহৃশীলন, এবং তারই সঙ্গে নিজের প্রতিভাকে সুষ্টি- 
প্রবণ ক'রে তোল1, এই হলে। খাদির শিক্ষ1। প্রবৃত্তি নামক যে ইন্দ্রিয় 
আগ্রহ শরীর ও মনের ভেতর থেকে বাহিরে আত্মপ্রকাশ খোজে; তাকে যদি 
নির্বাধ ক'রে দেওয়া! হয, তবে সেটা পরগীড়ন অপহরণ আক্রমণ এবং আত্মসাৎ 
ইত্যাদি সমাজ বিরোধী ক্রিযারূপে দেখ। দিযে থাকে । খাদিকর্ম এই প্রবৃত্ধিকে 
নীতিমণ্ডিত করে। এবং আত্মসাৎ করার চেষ্টাকে নয়, আত্মপ্রয়াসকেই 
জীবনচর্চার ঝুনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজেব লক্ষ লক্ষ মাহষ যদি 
চরকাষ সত কাটে তবে তার ফলে সমাজমানসের যে উৎকর্ষ ঘটে মেটাই হলে! 
চরকার শ্রেষ্ঠ উপহার । ব্যঞ্জিষাতস্ত্রের পরিবর্তে মহযোগিতার প্রেরণ ও রুচি 
জাগিয়ে চরক! ব্যক্তিকে সমাজপ্রেমিক করে তোলে । 

গ্রামশিল্প উন্নয়ন-বিকেন্ত্রী্ত সম্পদস্থষ্টির নীতি হলো! ঘরে ঘরে সমৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠার নীতি । নিজের গ্রামের কুস্তকারের রচিত মৃৎপাত্রে যে অন্ন পরিবেষণ 
কর! হয, সে অন্নের সঙ্গে সামাজিক চেতনার প্রসার্দ থাকে। খাদি যেমন ব্যক্তির 
জীবনে আত্মানর্ভরতার শক্তি ও সৌন্দর্য দান করে, গ্রামশিল্পও তেমনি গ্রামের 
জীবনে আত্মনির্ভরতার শক্তি ও সৌনর্য দান করে। শিল্প জিনিসটাই নিতান্ত 
প্রয়োজনের পণ্যরূপে উপভোগ করার বস্তু নয়। তার মধ্যে যে মাহৃষের হাতের 
ক্গর্ণ আছে তাও উপভোগ করার বিষয়। পল্লীর শিল্পীর শ্রমে যে পণ্য সৃষ্টি 
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হয়, তার মধ্যে এই মানবিক ক্পর্শটুকু আধিক মূল্যের অতি্নিক্ত আর একটি 
মুল্য স্ঙ্ি করে, যা দেহের প্রয়োজন ছাড়িয়ে মনের প্রয়োজন মিটিয়ে দিযে, 
সামাজিকতাকে সম্পূর্ণতা দান করে। 

গ্ামস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্্তার চর্চা, এরও যে অর্থনৈতিক সার্থকতা আছে,তাতে 
সন্দেহ কি? হিসাব করে দেখ! গেছে যে, মাত্র দূশিত জল পান করে ভারতের 
গ্রামবানীরা যেসব অস্থথে ভোগে তার জন্য বৎসরের অর্ধেক সময় তার! 
কর্মে অক্ষম হযে থাকে । অর্থাৎ, শুধু শুদ্ধ পানায় জলের ব্যবস্থা ও ব্যবহার 
সার্থক করতে পারলে গ্রামবামীর শ্রমক্ষমতা ও শ্রমসময দ্বিগুণ বদ্ধিত হতে 
পারে । এবং তার ফলে শল্ত শিল্প পণ্য ইতণদি সম্পদও দ্বিগুণিত হতে পারে । 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একনাত্র পানীয় জলের শুদ্ধতাই গ্রামের অর্থনীতির 
পক্ষে দ্বিগুণ লাভের ব্যাপ।র | 

অর্থনীতির কথ! ছেড়ে দিয়ে, মানবিক নীতির দিকৃ্টাই দেখা যাকৃ। গ্রাম 
ও গৃহাবাস ধদি অপরিচ্ছন্ হয়, তবে পারিপাশ্রিক প্রক্কতির সঙ্গে তার সানঞ্জস্যও 
বিচ্ছিন্ন হয়। নীল আকাশ, স্বচ্ছ হুর্যালে। ক, সুশ্মামল বন, তৃণাকীর্ঘ প্রান্তর, 
পুষ্পকুপ্জের সৌর ৬, বাতাসের সঞ্চার, লতাগুঞ্মের বর্ণ বৈচি্ত্য ও পাখীর কুজন 
_-এই নব মিলিয়ে যে নৈসগিক সামঞ্জস্য রয়েছে, তার মঙ্ে ছন্দ রক্ষা করেই 
গ্রাম, গৃহাবাস ও জনপদ রচিত হওয়! উচিত। ব্যক্তিগত জীবনে দৈহিক স্বাস্্যও 
হলে। এই নিখিন প্রকৃতির অংশন্দের মঙ্জে ছন্দ রেখে চলার অবলম্বন 
তাই পরিচ্ছন্নতা হল! একটি মানবিক নীতি । ব্যক্তি, গ্রাম ও জনপদের 
জীবনচ্ঠার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারূপে পুরীষ-ছুরগন্ধ-আবর্জনা ও পঞ্চিলতা প্রতিদিন 
সষ্ট্ি হয় সত্য, এবং এই আবর্জনাকে প্রতিদিন অপসারিত ও ধনংস করাই মভ্যতার 
একটি বৃহৎ সংস্কার । হিন্দুর নিত্যক্রিয়ায় স্নান শৌচ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিরাট 
বিধিবিধান আছে, তা বস্তুতঃ সভ্যতারই এক বিরাট বুনিয়াদ। পৃথিবীতে 
বর্তমানে যে নকল সমাজ আদিম অবস্থায় রয়েছে, দেখ! যায় যে, তাদের মধ্যে 
বস্থ্য ও পারিচ্ছন্্নত| সম্পর্কে বোধ ও সংস্কারের খুবই অভাব। ক্রেদপুরীষ ও 
আবর্জনাকে দূরীভূত করার নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষ! করেই অসভ্য মাহৃষ সভ্য 
হয়েছে। এবং বর্তমান সভ্যতারও ট্র্যাজেডি হলে! এই যে; কোথাও অশিক্ষার 
প্রকোপেঃ এবং কোথাও বা সভ্যতার এ মৌলিক সংস্কারটি সম্বন্ধে সচেতন 
ধারণার অভাবে অনেক সভ্য সমাজ ও সভ্য ব্যক্তির জীবনেও আদিম মাহুষের 
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মত অপরিচ্ছন্নত৷ রযেছে। এর ফলে শুদ্ধ নিসর্গের সঙ্গে সামগ্রস্বোধ এবং 
জলবাতাস ও বর্ণ সৌরভের সঙ্গে রচিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হযেছে । পরিচ্ছন্্ত! 
এই সুরুচিকে পুনরুদ্ধার করার অথবা প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি । গুহাবাস সুন্দর 
না হলে ব্যক্তির মনে পাবিবারিক প্রীতি ও মমতার বোধ দুর্বল বা! বিকৃত হয 
গ্রাম ুন্দর ন! হলে গ্রামবাসীর মনে প্রকৃত দেশপ্রেম সম্ভব হতে পারে ন|। 
সুতরাং, “সাফাই” কাজের তাৎপর্য অন্থসন্ধান কবলে এই শত্য উপলব্ধি করা 
যায যে, এই কাঞবাহতঃ ভাঃঙ্গিণ বা মেগবের কাজ হলেও বস্তৃতঃ শিল্পীর কাজ। 
বুনিযাধী শিক্ষা, মানুষের অন্তণিহিত স্বাভাবিক গণাবল্লীকে প্রকাশ ও আযস্ত 
করার শিক্ষা । কতকগুলি সুনিনিষ্ট সুনীতি মতবাদ বা! সংস্কার দিযে ছাত্রের 
চিন্তাকে গড়ে তোল! নয়। ছাত্রের মনে যে সহজ গঠনধর্ম রযেছে, তারই 
অনুশীলনের ভেতর দিযে গুণাবনার বিকাশ । গুণাবলী বলতে বোঝায- স্মরণ 
ক্ষমতাঃ অধ্যবলায, শৃঙ্থলাবোধ, নিষ্ঠ।, অতিনিবেশ, অনপচয, মিতাচার, দৃঢ়তা, 
আশাবাদ ইত্যাদি। কায়িক শ্রমের ভেতর দিযে মন ও বুদ্ধির চর্চ1| কেতাৰ 
ময়, বহিঃপ্রকৃতি এবং শিষ্পকার্ষেব ভেতর দিয়ে জ্ঞান লাভ। “জীবনের ভেতর 
দিষে জীবনের শিক্ষা”__বুনিযাদা শিক্ষাবএই হলো! মূল নীতি ।*ইনটেলেকৃচুষাল 
বা বুদ্ধিগত শ্রমকে কায়িক শ্রমের তুলনায শ্রেষ্ঠ মনে করার ফলে পৃথিবীতে 
অনেক ভ্রান্তি ঘটেছে। বাব] শুধু চিন্তা করেন বা লেখেন, তারাই সমাজে 
“ভদ্রলোক” রূপে একটি ভো গিশ্রেণী স্থট্টি করেছেন। এব ফলে শ্রেণীবিরোধ 
নামে একট1 অসামাজিক ব্যাপার প্রত্যেক জাতি ও সমাজে ঘটে চলেছে। 
কাষিক শ্রমের মর্যাদ! সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকলে,শ্রেণীকৌলীগ নামে অহমিকার সৃষ্টি 
হতো! কি না সন্দেহ। খুনিষাদী শিক্ষাপদ্ধতি এই দিক দিযে মাহুষের রুচি ও 
ৃষ্টিভঙ্গীকে মানবতাপ্রবণ করে গড়ে ভুলবার আযোজন। 
জ্ঞানাভের পদ্ধঠি যেমন মাত্র টেক্সটবুকের উপর নির্ভর করে না, তেমনি 
“শিক্ষা” নামক বিবয়টিও মাত্র লিপি বা অক্ষরের ওপর মিভর কবে না। নিরক্ষর 
ব্যক্তিও শিক্ষিত হতে পারে। নীতিশিক্ষার কথ! ছেডে দেওয! যাকৃ, কারণ 
লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিত গ্র্যাভুষেটও নিরক্ষর চাষীর তুলনা বেশী নীতিহীন 
হয়েছে, এ শৃশ্ট প্রায়ই দেখা যায়। জ্ঞান বিজ্ঞানঃ মতবাদ, সংস্কার, টেকনিক 
ইত্যাদি বিষয়েও নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা যায়, বিন| অক্ষর ও পুস্তকের 
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সাহায্যে । শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর বহু দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যাই 
সমধিক। এই প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরসমাজ দেশের নাগরিকরূণেই রয়েছে অথচ 
“অশিক্ষিত? হওয়ায় তাদের প্রতিভা! ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। জাতির পক্ষে এট। বস্তুতঃ 
বিরাট প্রতিভার অপচয | অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই এই নিরক্ষর সমাজকে একটা 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোল। যাষ, এবং সেট! সম্ভব হলে জাতির সমষ্টিগত 
প্রতিভার ব্ূপগুণ ও পরিমাণই বদলে যাবে, উন্নত হবে। দেশব্যাপী সামগ্রিক ও 
আবশ্যিক শিক্ষ। বিস্তার করে সাধারণকে শিক্ষিত কর! যায সত্য । এই শিক্ষার 
ফলে দেশের আঞঙ্ককের সকল শিশু বিশ বছর পরে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এও 
সত্য। কিন্তু এট! দীর্ঘকালসাপেক্ষ বাবস্থ। | তাছাড। আর একটা সমস্য! আছে। 
শিশু ও কিশোরের! শিক্ষিত হযে উঠেছে, আর তার পিতামাতা অশিক্ষিত হযে 
রয়েছে, এই অবস্থ। নবীনে-প্রবণে বিরোধের ভাব প্রবল কবে তুলতে পারে। 
ত। ছাডা, অশিক্ষিত পিতামা হার রুচিতে চালিত পারিবারিক জীবন শিক্ষার্থা 
শিশুব জীবনের পক্ষে সহাযক হতে পারে না। তাই প্রৌড়শিক্ষার প্রয়োজন, 
অগ্পপময়ের মধ্যে সমাজকে ত্বশিক্ষিত করার উপায় । 

নারীলমাজের উন্নযনও বর্তমানে সমগ্র বিশ্বলভ্যতারই একটি প্রয়োজন। 
নারী নিঙ্ষেও তার অধিকার ও ক£ব্যের রূপ সম্বন্ধে সচেতন নয়। পুরুষ নাপীকে 
সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে খাটে। করে বেখেছে। এট। সভ্যতারই একটা 
গলদ । পৃথিবীর মানবলমাজকে যদি পুরুষ ও নার! নামে হই “জাতি, রূপে পৃথক্‌ 
ভাবে বিচার কর! হয, তবে দখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে নারীই অন্ুন্ুত। 
নারাসমাজের প্রতিভ। পৃথিবীতে আজও ব্য।পকভাবে সার্থকত! লাভের স্বযোগ 
পানি । এমন কিঃ বর্তমানে যেসকল বৃত্তি সংস্কার রুচি ও কর্তব্যকে নাদীম্ুলত 
বলা হয়, তা'ও বস্তুতঃ পুরুষের বিচার অনুসারে পণ্রকল্িত। নারীর দেহগত 
বৈশিষ্ট্য অন্থসাবে নারার কতকগুপি বুত্তিগত বেশিষ্ট্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক। 
কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প দর্শন রাজনীতি ওসমাজনীাতির সহত্র কর্তব্য ও দায়িত্বের 
ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভ। অনাহূত হযে থাকবে, এটা মানবিক সভ্যতারই 
অমম্পূর্ণতার লক্ষণ। তারপর+ আরও দেখা যায়, অধিকাংশতঃ পুরুষদের 
প্রতিভার দ্বারাই সমাজ ও রুচি গঠিত এৰং নিযস্ত্রিত হওয়ার ফলে সমাজের 
মধ্যে “পৌরুষ'ভাব প্রবলতর হয়ে আছে। প্রক্কতির+ ভাব প্রবল নয়। অর্থাৎ 
নারীজাতির প্রতিভ| সম্যকৃভাবে সুযোগ পেলে সমাজ ও সভ্যতার রূপ রুচি ও 


১৩২ অস্থৃতপথঘাত্রী 


ভঙ্গীর মধ্যে এমন অনেক সম্পদ ও মূল্য দেখ! দিত, যা আজিকার দিনে নেই। 
ন্ূপের যিনি পূর্ণ-সত্তাঃ পুরাঁণকার তাকে অর্ধনারীশ্বর বলেই কল্পনা করেছেন। 
অর্থ নর ও অর্ধ নারী নিয়েই সম্মিলিত রূপে শিব পূর্ণ হয়ে উঠেছেন । নাদীজাতির 
মধ্যে দেহগত ভাবে, মানসিক প্রবৃত্তিরূপেই স্থষ্টি ও লালনের আগ্রহ নিহিত 
রয়েছে। এই আগ্রহ যি সমাজগঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণাম লাভের পথ পায়, 
তবে কোমলতা, মৃত! ও লালনপালনের গঠনধর্মে সমাজের চেতনা ব্যাপক- 
ভাবে অভিষেক ল।ত করবে। তার ফলে, সমাজ ও সভ্যতারই কূপ বদলে যাবে। 

বিভিন্ন ধর্মের মত বিভিন্ন ভাবাও পুথিবীর মানুষকে নান। ভাবে ভাগ করে 
রেখেছে । এই ভাষাতেদও মাহৃঘের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের ভাব স্ষ্টি করে। 
অথচ ভাষা হলো, ত| যে দেশেরই হোক্‌, একটি সাংস্কৃতিক স্থষ্টি | দরবারী 
কানাড়। নামক ন্ুুরমম একটি রূপ,একটি সাংস্কৃতিক স্্টিঃকোন মান্য বা জাতির 
পক্ষে বিদ্বেষ বা ঘ্বখার বিষয হতে পারে ন1। ভাষাও তাই । কিন্তু ছ£খের বিষয়, 
পৃথিবীতে ভাষ। দিযে আপন-পর জাতি বিচারিত হ্য। মহাতা গাধ্ধী ভাষা 
সম্বন্ধে এই পুরাতন কুসংস্কারকেই বদলে দিতে চেয়েছেন। প্রতি জাতির মাতৃ- 
ভাষা তার জাতীয় সাংস্কতিক সৃষ্টি । এবং ঘৰ মিলিয়ে এই বহুবিচিত্র ভাষা- 
ভাগডার পৃথিবীর অম্পদদ | যেমন, সবদেশের ফুলই পুথিবীর ফুল রূপে সর্বজাতির 
পক্ষে আদরণীয়। তার মধো ঘ্বণা করার বা ভেদ সৃষ্টি করার কিছু নেই। নিজ 
নিজ ভাষাকে ভালবেসে মহৎকর;এই হলো! গান্ধীতী প্রবর্তিত অন্ঠতম গঠনকর্ম। 

ভারত্বর্ষকে এক দ্রেশ ও এক জাতির দেশরূপে কঞ্পন। করে গান্ীর্জা একটি 
রাষ্্রভাম! বা জাতীয় ভাষা গঠনেরও পরিকল্পনা করেছেন । বহু-ভাষা হলেই 
বহু-জাতি বাপে পৃথক্‌ হযে থাকতে হবেঃ এমন কোন কথা নে । ভাষার দ্বার। 
'যমন মাহষ সাংস্বতিক শক্তি লাভ করেছে, হেমনি সাংস্কৃতিক শক্তির দ্বারাই 
তার পক্ষে ভাষাস্থষ্টি করে নেওয়৷ ফভ্তন। ভাষার এ্রতিহাসিক কাজটিই বা কি? 
একটি উপত্যকায়, একটি দ্বীপে, একটি দেশ্রে সকল মাহ্যকে সামাজিক ভাবে 
এক করে রাখার কাজ করেছে ভাষা । দুতরাং, একটি মহাদেশের মানুষকে 
সামাজিক ভাবে এক করে রাখার জন্ত মহ।দেশ'য ভাষা হট হতে পারবে ন! 
কেন? ভাষার এঁতিহামিক প্রক্রিয়াকে বৃহত্বর ক্ষেত্রে সার্থক করাই জ্ঞানী 
মাহৃষের স্বাভাবিক পাধন| | মহাত্ম! গান্ধীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় 
ভাষার উদ্দেশ্যই তাই। 


গঠন কর্মপদ্ধতি-_অহিংস বিপ্রৰ ১৩৩ 


বহুভাষাসন্বলিত তাবতবর্ষের মানুষকে একটি ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার স্থত্থে 
গ্রথিত কর! যান্ব। দূর ভবিধ্যতেব সভ্যতাকে 'মামধা কল্পল! করে নিয়ে বলগ্চে 
পারিঃ এই একভাষ। স্ষ্টির বৈপ্লধিক প্রেরণা একদিন সাব! পুথিবীকেই একস্থত্রে 
মম্মিলিত করতে পাববে। ভারতের বাইভামা গঠনের জন্ মহাক্না গান্ধী যে গঠন- 
কর্মের উদ্চোগ কবে গেছেন পবিকপ্সনী কবেছেন, সে গঠনকমেব নীতি ও 
বিজ্ঞান অনুসারে আগামীকালে “পুথিবীৰ বাইভাষা?ও সি হতে গারে। 
বহুভামী পৃথিধাব ক্্ঞ্জাতিব মান্য একটি বিশ্লতাবাব প্র4যানও অশ্থভব করবে 
এবং তা একদিন সম্ভব কবতে পাববে, তাতে মন্দেত নেই। যেমন বনুধর্ম- 
সম্বিত পৃথিবীব মানুষকে “অহিংসা” শামক একধর্ষেব ক্বত্রে সম্মিলিত করা 
তেমনি বহুভাবা সমন্বিত পৃথন।র মানুঘকে একটি একভাষাব স্ৃত্রে সন্মিশিত করা, 
মহান গান্ধীর প্রবতিত সরল গঠন কর্ম-পদ্ধিতিব মধ্যে «ই বৃশত্তব তাৎপর্য পযেছে। 

গান্ধীজীব প্রধতিত এই ভামাগ্ত গঠনকর্ষেব হধ্যে বিরোধেব কোন স্থান 
নেই। স্বভামা বা মাতৃভাষাকে ছুর্বল কবে জাঠায ভাষার সমদ্ধিৎ অথব। 
জাতীয ভাষাকে দুর্বল করে কোন আস্ষর্জাছিক তামার সযুদ্ধি-এধবণের কোন 
প্রক্রিযা এর মধ্যে নেই। বরং, গরস্ধাজী বছেছেন যে ভার হবাসাব শিক্ষা 
ইংরাজী ভাষার শ্াধিপন্ট্য অনেক নর্থ চটি কবেছে। বঙ্ঘানে আন্তজাতিক 
ভাষা হিমাবে ভারভাষের পক্ষে ইংরাজার খুবই প্রযে।জন আ।ছ, কিন্ত জাতীয় 
ক্ষেত্রে জাতায ভামাধঠ প্রযোজন। আন্তজশতিক ঙানাকে এসে জাতায স্বান 
দখশ কণতে দেওযা চলে না। ঠ্ঙমনি জাতাষ ভামাও মাহভ।ভাকে স্থানচুযুত 
করত৩ পাববে না।। 

আথিক সমতা, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী মানবসমাজের এই এক লক্ষ্য, 
কারণ স্বদেশের সমাজেই সম্প” উপভোগেধ শ্েত্রে এ্রেণগ্ত ধ্ষম্য রযেছে। 
এই বৈষম্য ঘুচিযে দেখার গঞ্ঠা হিলাবে অনেক বৈপ্লবিক থিওরীও শে।না যা, 
কম্যুনিজম োশ্যা জম ইত্যাদি । কিন্ত এই সব নৈপ্লবিক থিওর।র মধ্যে একটা 
মৌলিক ভ্রান্তি ্বাছে। বিত্ববান ও বিতহীনের মধ্যে আক ধমতা সি পন্ক 


 শ্গান্বীজীর পূর্বে বাঙালা লা মনদিণুন্দই হিন্দাকে বাষ্ট্র'ায! তগ| জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ 
করবার কণা বলে গেছছেন। বক্কিনচন্ত্র বণ্ছের “হিনা'ভালার সাহায্য ভারতলযের বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে ধাহাবা এক্যবন্ধন সংস্থাপন কবিতে পাবিবেন, তাভারাই প্রবৃত ভাবভকন্ধু নামে 
অভিধিত হইবার হোগা।*, ভূদেব, কেশবচন্্র, বমেশচন্ত্র দত্ত, ঞঅরবিনা এবং আবও বাঙালী 
সুধী হিন্দীভাষাকে সর্বভারতীয ভাষ| হিসাবে গ্রহণের কথ! বলেছেন । 


১৩3 অমুতপথযাত্রী 


হিসাবে এই সকল তথাকথিত বৈপ্লবিক অর্থনীতিতে যে নির্দেশ আছে, সেটা বস্তুতঃ 
হিংসামূলক । বিত্তবানকে বিত্ভ্রঃ করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে নিছক 
আঘাহবদের কোন স্থান নেই, এবং সমাধানের বিষ্যটিকে একপক্ষের দায়িত্ব বা 
কতব্য বলে তিনি মনে করেন না” ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে আথিক সমতা 
স্থষ্টির দািত্ব দুই পক্ষেরই। ধনিক তার লোভ লাভ ও সঞ্চযের দাবী স্বেচ্ছায় বঞ্জীন 
করে বিস্তগত উচ্চত। থেকে “নেমে আসবে, এবং শ্রমিক তার কতব্য পালন করে 
তার মর্যাদাকে বি প্রহীনতার স্বর থেকে উচ্চতব বিস্তে নিজেকে “টেনে? তুলবে । 
গান্ধীজীর এই গঠনমূলক বিপ্লব একপক্ষগত কর্তব্য নয, উভয পক্ষের কর্তব্য । 
জোর করে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠাব প্রযাধ ইতিহাসে সফল হযেছে দেখা যায় না । 
ফরাসা বিপ্লবের দ্ুষ্টান্ত এবং পরিণাম থেকেই বোঝা যায, একরকম জোব করে 
ধনসাম) সৃষ্টির প্রযাস ব্যর্থ হযেছে । বঙমান (সাভিষেট রুশিযার তথাকথিত 
ধনসাম্য প্রকৃত ধনপাম্য কি না, সে বিষষে সন্দেহ আছে । সেখানে পুরাতন 
পু'জিবাদী ধনিকের বদলে নৃঙন এক ম্যানেজারিয|ল ধনিক সমাজ স্ষ্টি হযেছে 
বলে শোন! যায । উপার্জনের বৈষমযও সেখানে বিগ্মান। সম্পদ স্থষ্টির 
ক্ষেত্রে কাপিট্যাল এবং শ্রম, উভযই দুটি শক্তি। একটিকে বাদ দিযে অপ্রটি 
চলতে পারে না। এবং এই ছুই শক্তির সংযোগ্তি সম্ভব । গাস্বীজী ধনিকবাদ 
বা! ক্যাপিটালিজমের অবসান চান, কিঞ্ত ক্যাপিটালের অবসান চান না। যদি 
ক্যাপটানকে সম্প্দ বল! হয, তবে শ্রমশক্কিও অনুদ্ূপ সম্পদ। শুধু অর্থই 
ক্যাপিটাল নয, টেকনিক্যাল জ্ঞান. অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইতযাদিও মানুষের 
ক্যাপিটাল বৈজ্ঞামিকেব বিজ্ঞান ও বৃদ্ধি তার ক্যাগিট্যাল, সাঙ্গীতিকের স্ুরজ্ঞান 


আজ এ উস পপ শা | পপ পা ক সথজজপত জর 


কিন্ত বিত্তবানকে কোন অবন্থ/তেই [বস্াধকারটাত কব! চলবে না, এ মীতি গাঞ্জা 
সমর্থন কবেন না! । ব্যকি' যে-সম্পততি সঙ্গতভাবে অর্জন করেনি (40০8 1687070106]3 500071501), 
সে-সম্পত্তির অধিকাগ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্যুত কখ| হবে। সঙ্গতভাবে অজিত $৮ও ব্যক্তির 
সম্পরতিকে জাতির বৃহতও স্বার্থের প্রযোজনে (%০£ 029 188৮ 20662556০01 809 0881০)01) 
রাষ্ট্র তণ। প্রকৃত জাতীঘ গতণমেন্ট নিজেব অধিকাকে নিয়ে নিত পাববেন, নেওয়া উচিত। দিল্লীতে 
প্লেগ দেখ! দিল দিলীব বড়লোকদের বড বড় সথেব অট্ালিকাগুলিকে গতর্ণ-মণ্ট অবশ্যই অধিকার 
করে নিতে পারবেন, প্লেগ হাসপাতাল প্র'তষ্ঠার জন্য । এক্ষেত্রে অঠালিকাঁর মালিকের ক্ষতিপূরণ 


করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রয়োজনের আতরিক্ত ও সখের সম্পণ কেড়ে নিলে ্ষতি' কর! 
হয় না। গান্ধী বলেন--"”60৩ড ত।1] 05 015005898560। 80৫ 10:65 ঃ]] 199 11,1%78895880) 
] 29 661] 5০9, ১০০৮ &0১ 0010 067)956)020,11 


[ দ্বিতীয় গোলটে বিলের বৈঠকে গান্বীজীর বতুতা ] 


গঠন বর্মপদ্ধতি-_অহিংস বিপ্লব ১৩৫ 


ও কণ্ঠস্বর তার ক্যাপিটাল, কবির অন্ৃভৃতি ও শিল্পীর কল্পনাও তাদের নিজ 
নিজ ক্যাপিটাল। এই ক্যাপিটাল মাত্র অপরকে শোষণের কাজে নিযুক্ত হবে, 
এমন কি কথা আছে? ক্যাপিটালের অপপ্রযোগেই অপরকে শোনণ করা হয় 
সুপ্রয়োগে নয় । সুতরাং ক্যাপিটালকে ধ্বংম কবে নয,ক্যাপিটালকে নাতিসঙ্গত 
পন্থায় প্রযোগ করে সমাজকল্যাণ স্ষ্টি করাণ গন্থাং গান্ধীজ'র মতে গ্রহণীয। 
তিনি বিশেন্ভাবে ভোগসাম্যেব কথা বলেছেন। ছুই একটি প্রামাদ, তার পাশে 
কযেক হাজার বস্তি--এবপ অসাম্য ডিনি স্বাকার করতে রাঙ্চা নন। ধার হাতে 
ক্যাপিটাল থাকবে, তাকে উচ্চশ্রেণীর ভোগী হতেই হবে, এটা অনঙ্গত। 
সম্পদের অধিকারা যিনি হবেন, তিনি মাত্র “অছি* বা ট্রান্টিরূপে সেই অধিকার 
রাখবেন । স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে পৃথিবাতে নান। প্রথাব উত্তর হযেছে। বঙমালের 
ক্যাপিটালিস্ট সঘাঙ্জ এক ধরণের খ্ত্ব উপভোগ করেন। গান্ধীজী৷ স্বত্বাধিকার 
সম্বন্ধে এই সব পুবাতন ধারণ! এবং প্রথারই পরিবঙন করতে চান। তার 
মতাহনারে, সম্পদের ওপর স্বতাধিকার ব্যক্তিগত ভোগের অধিকাররূপে নয়, 
“অছির অধিকার? (05০ ১৬176151710) হিসাবেই রাখতে হবে । পিতা যেমন 
ভার পুত্রকন্তাদের ট্রাষ্টি বা অছি, সমাজের সম্পদব।নেরাও তেমনি সম্পদের অছি 
হবেন । সম্পদ রক্ষ। এবং পরিখলনার জন্য তিনি? তার জন্তে সম্পদ? নয়। 


সহ নাববতু, সঙ্গ নৌ ভুনক্রু সহ বীর্য করবাবহৈ--উপনিষদে কথিত সমাজ 
বিজ্ঞানের এই *সহ তার নাতি (09-010218610)), সমানে। মন্তব সমিতি সমানী 
-_এই «“সমতা"র নীতি, সব মিলিযে যে আদর্শ ন্যাখ্যাত হযেছে তার চেষে 
বড় সাম্যবাদ তো! ঘার কিছু নেই। আঘথিক সমঠা বলতে অর্থের সৃষ্টিতে 
অগ্নিকারের সমতা বোঝায না, অর্থের উপভোগেরই মমতা বোঝায় । মমাজকে 
সম্পদ ও ঘেবাদানের শক্তিতে ও অধিকারে সকলকে সমান বরা যথার্থ সাম্য 
হতে পারে না। সকলকে সমান যোগ্য করে গে তোলা যায না এবং মান্থষে 
মাহ্বষে প্রতিভা ও যোগ্যতার কমবেশী তারতম্য হলেও পৃথিবীর তাতে কোন 
ক্ষতি হয় না| সমৌ চিদ্ধন্তো ন লমং বিবিষ্ঃছুই হাত আকারে সমান হলেও 
ছুই হাতের কর্মপটু তা সনান নয। এ “অসাম্য” মানবজীবনের স্বাভাবিক 
ঘটনা । সম্পদ ভোগের অধিকারে উচ্চ-নীচ প্রভেদ সৃষ্টি করে রাখাই হলে! 
আমল ভূল। এ প্রতেদ অপনোদন করাই হলো! আধিক লমণতা। 

কষক ও শ্রমিক সমাজের শ্রেণাগত কতগুলি বিশেষ সমন্া আছে এবং তার 


১৩৬ অমুতপথযাত্রী 


সমাধানের জঙ্ত তাদের সংগঠন প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী এক্ষেত্রে সংগঠনে 
ও আন্দোলনে যে নতিকে সবচেয়ে বড করে ধরেছেন, সেটা হলে! অহিংসার 
নীতি। শন্ত ও শিল্পের উৎপাদনে সবচেয়ে বড় অংশ রুষক ও শ্রথিক সমাজই 
গ্রহণ করেছে, এবং সেজন্য তাদের ভ্রাবিকাগত কতগুলি স্বার্থ ও অধিকারের 
প্রশ্ন আছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্যের কয়েকটি মতবাদে কষক ও শ্রমিককে 
গুধু €শ্রেণী'রূপেই বিচার করা হখে থাকে । অর্থাৎ তারা যেন সমগ্র সমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদেব স্বার্থ স্বতস্ত্র। মহাত্া গান্ধীর নীতিতে, সমাজের শ্বার্থ 
এবং কৃষক-শরমিকের শ্রেণীগত স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত, অবিচ্ছেছ্য | বৃহত্তর 
সমাজের বা সকলের যেটা কল্যাণ, সেট! কষক-শ্রমিকের ও কল্যাণ । সেই জন্তই 
শ্রেনী-সংঘর্মের পন্থায় পষ, বিভিন্ন শ্রেণীর পারম্পরিক সহযাগিতাই হলো পর্ব- 
কল্যাণ সষ্টিব পথ। আযন্োন্নতির জন্য জমিদার বা পুঁজিবাদী মালিক ইত্যাদি 
শোবককে আঘাত কবহে গিয়ে কুষক-শ্রমিক এমন পন্থা! গহণ করতে পাবেন না, 
যেটা সমাজের পক্ষেই সম্পদ্ভানির ব্যবস্থ। হবে । সমাজকে আঘাত করে নষ, 
এমন কি জমিদার বা পুঁজিবাপা লামক বাক্তিদেরও আঘাত কার নয,জগিদারী 
প্রথা ও পুঁজিবাদ প্রথার নিরুদ্ধেই মাঘাত দিতে হবে। বওমানে মান] দেশে 
ট্রেড-ইউনিষন আন্দোলন যে পথ্থায ও যে পুষ্টিওঙ্গ তে পরিচালিত, তার ম.ধা এই 
একট! গলদ আছে । মালকেণ বিরুঞ্জে লড়বার সময সমাজের মম্পদকে ক্ষুঃ 
করাপ চাপ প1 দিযে ট্রেড-ইউনিযনবাদী শ্রমিক আত্নোম্মতির আর কোন গন্থ 
ভাবতৈ শেখেমি। গান্ধাজী তার কৃষক ও শ্রমিক সংগঠান যে অহিংস পশ্থার 
নির্দেশ দিষেছেন, তার "যে নাঁতিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত পন্থা আর কিছু হতে 
পারে না। দ্বন্্ববাদ ও স"ঘর্ষবাদেব মধ্যে উত্তেজনা ও প্রারাদনা আছে, 
ভাবোচ্ছাস আছে' কিন্তু বাস্তবোচি ত সতাতা নেই । মহাত্ম' গাঙ্ধার পরিচালনা 
গঠিত আমেদাবাদের শ্রমিক ইউনিযন বস্তৃতঃ এসিযাব মধো বৃহ*র ইউনিযন। 
বিগত ত্রিশ বহ্ছরেব ইতিহাসে ও অভিজ্ঞতাষ দেখা যাষ যে ভারতধ্ষের মধ্যে 
একমাত্র আমেদাবাদের শ্রমিকেরাই নিজেদের অধিকাৰ লবচেষে বেশী প্রতিষ্ঠিত 
করতে পেরেছে । শুধু শ্রেণী বার্থ-মচেতন হয়ে নষ, মূলতঃ সমাজ-্বার্থ-সচেতন 
হয়ে কৰক ও মজুবকে তার শাত্বোন্রতির চেঠ! করতে হবে। 

কিন্ত গান্ধীকথিত গঠন কমপদ্ধতির মধ্যে “কষকের উন্নতি" মাযে যে 
অন্থষ্ঠানের বিষষ বল! হযেছে, সে অহষ্ঠান শুধু কমকের শ্রেণীগত আত্মসংগঠনের 
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উদ্ভোগ নয । অ ক্মকেব দ্বাব! রুপকের সেবা ও উন্যমের কাজ । কৃষকেব 
শ্রেণাগত স্বার্থ যে শ্রেণীব দ্বার্থেব প্রকোপ ছু হযে থাকে, গেই শ্রেণীর 
মান্তষেবই ওপর এই ব্রনের মিররশে দেওয়া হযেছে--এুমি “শ্চ্ছাষ তোমার 
্বার্থবাদ বর্জন কবে $ককে উন্নত কব | অ-কমবেব সার্থ ও কধকে স্বার্থ ষেই 
“সততা? ও “সমতা নাতিব সার সমঞ্জস্ত পাত বনকৃ। পান্ধীঞজার সাম্যবাদে 
জোর কাব বিভ্তাধিকাবচ্রা ত (৫2001181100) কবাব ৮যে বিস্তকানব পক্ষ 
হতে শ্বেচ্ছায় (৬০1011%) স্বার্থবাদ ও বিসভ্তাধিকাণ এণন বধা? পন্থা যণার্থ 
স্বাযিফলগুদ পন্থা! বাল বিবৈচিত ভপ্যাছে। 

আদিবাপাব সেবা--গঠনকর্মবিধির অন্যতম বিধিপ্নাপ গান্ধীজী উল্লেখ 
কবেহেন। ভাবতে আদিবাসী নাবে আন্ডাই কোটি কালি-প্রজ্ঞা মাছে, যাব! 
“অনার্য যাদব গাযে খং কাপে, যাবা অধশ্যে বান ববে। যুগ এগ ধাব 
এই আধিব"সি সমাঙ্গ মভ্য সখাজেব কাছে গণি শায এাসছে। এই 
ঘণাক বলা যায জাতিগত 129০০। বিদ্বম | শ্বেঠাজব কাছ থেক শিগ্া- 
সথাজজ "য ঘণাপণ আচখণ লা কাব, তা?ও জািগণ্ বিদ্বেম নামে এক 
কুমংস্বাবেখ ব্যাপাব। এ বুমংস্বাব খহু প্রাচান কাশ থেকেই চনে মাসছে। 
বন্যজ নেব ওপর যে ধবণেব একট! হিংশাব ভাব মান্থম পোপণ কবে, ববন্ত 
অনার্যা আদম ও শমভ্য? অবা।জব প্রতিগ বতবটা দেশ ভান স্ত্যেবা 
পোষণ কথ্নে। মুবে।পী ইশানািবশিকেবা আমেধিধা? ৩, প্রশান্ত মমামাগবীয় 
দ্বপপুপ্তী এন আফ্রিকায় বগ্ব৩ঃ আপ্ম অশাঙকে আন ক্ষেত্রে এপকাৰ 
শিক]ব কবেই উন্চছছদ কবেছে । এই বিদ্বামব আব এক প্রবাশ বর্ণবিদ্বষ। 
মহান্া গান্ধী প্রনাঁতও «আধিবাণ্স মেবা”ব বিধান নস্থ 5: এই গৃণিবাব্যাপী 
বর্ণবিদ্বেষ দৃখাতূত কথাব ব্ধান। এব আব একটা তাৎপম আছে । বঠখানে 
পৃথিবীব সভ্যতাব ন্মেত্রেই ছুটি সমাজ যোগ্যতায় গ্বপণ থেকে পুথক হয়ে 
বযেছে--সত্য সমাজ ও অস্য সমাজ। বঠওমান পুথিবীতে কাক কোটি 
অ-সত্যেব অস্তিত্ব এই সত্যই প্রমাণিত কাব যে, কাষক (কাটি মাশস্জীবন 
পতিত হযে বযোছ যাকে আবাদ কখলে সোনা ফলতে পারতো । আদিশামি* 
সেবাব মূন তাৎপর্য হলো, আ'খম ও আধুনিকেব এই মভ্যচাগ* বৈষম্যের 
অবসান। 

কুষ্ঠবোগীব দেবা--এই ব্ধান মহুষ্যসমাজেবই একটি অতি হীন কুসংস্কারের 


১৩৮ অমৃতপথঘাত্রী 


বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ । ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে স্তুস্ক করে 
তুলতে পারে নাঃ অপরের সেব! ও সাহায্যের প্রয়োজন । রোগীমাহ্ষকে সুস্থ 
মান্য সেবা করে, তবেই সমাজ শ্বস্ব হয়। সভ্যতার এই হলো নিয়ম | 
রোগীকে ঘ্বণা করে নয, রোগীকে করুণ! করে এবং সেবা ও সাহাধ্য দিয়েই 
সমাজ-স্বাস্থ্য এবং পভ্য ঠা অগ্নপর হযেছে । সভ্যতার এই নিম জানা থাকা 
সত্বেও আজও দেখা যায যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাহষ আদিমকালের কুসংস্কার 
অগ্থ্যাষী রোগীকে অস্পুশঞ্ানে পরিহার করে থাকে । যল্ষা, ক্যানসার, বসন্ত, 
কলের। ইত্যাদি রোগী সম্বন্ধে স্বস্থ মানবের মনে এই ভয দেখা যায । কুষ্ঠ- 
রোগীদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী ভষ। শুধু ভয় নয, ঘ্বণাও। ভারতবর্ষেও 
প্রাচীন কালে কোন কোন রাজ্যে কুষ্টবোগীকে রাজার নির্দেশে পুডিঘ্বে মেরে 
ফেলার মিযম ছিল। এই হদয়হীনত। বর্তমানের সভ্য মানুষের মনেও নানাভাবে 
কমবেশী রযে গেছে । অথচ বোগীর সম্পর্কে সহ্ৃদয সেবকের মনোভাবই সভ; 
সংস্কারের একটি অপরিহার্য শাতি। মহান্না গান্ধী তাই কুষ্ঠটরোগীর 
সেবাকে গঠনকর্মবিধির অগ্ততম বিধিরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এই গঠনকর্মকে 
বলতে পারা যায, মনকে সব চেয়ে বড বৈপ্লবিক সেবাধর্মে দীক্ষিত করার 
কাজ। পৃথিবী থেকে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ ক্রাস কর! অথবা দূরীভূত করাঃ 
এটাই এই গঠনকর্মের প্রধান লক্ষ্য নয়। রোগীকে অস্পৃশ্বাজ্ঞানে ভয ও দ্বণ। 
করার অমানুষী কুসংস্কারকে জয় করাই এই গঠন কর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য 
এবং প্রধান সাত। 

ছাত্রসমাজের কতব্য সম্বন্ধেও গান্ধীজা গঠনকর্মবিধি নির্দিষ্ট করেছেন। 
ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী কত'ব্যের তালিকাটি 
উপস্থিত করেছেন। ভারতীয় ছাত্রের যে সমস্যার মধ্যে রষেছে, তার 
লমাধানের জঙ্ত ছাত্রদের যে পালনীষ কর্তব্য আছে, মহাত্মা গান্ধী তারই উল্লেখ 
করেছেন। এবিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সেবামূলক কতকগুণি কাজের উল্লেখ 
করেছেন। মোটের ওপর ছাত্রের পালনীয় গঠনকর্মবিধির বিবিধ বিষয়ের মধ্যে 
যে অস্তানহিত তাৎপর্যের হুত্রটি পাওয়। যাষ, সেট হলে ছাত্রের আয়মশিক্ষ|। 
যে কোন দেশেই হউক, শিক্ষক? পাঠাপুস্তক ও বিদ্ভালযের কাছ থেকেই ছাত্র 
তার জীবনের প্রাপ্তব্য সব শিক্ষা লাভ করতে পারে ন1। বিদ্যায়তনে প্রদত্ত 
শিক্ষার মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থাকবেই । ঘেই অসম্পূর্ণতাকে পুর্ণ করে 


গঠন কর্মপদ্ধতি--অহিংস বিপ্লব ১৩৯ 


ভুলতে হবে ছাত্রেক নিজের চেষ্টায় আযত্ত শিক্ষার দ্বারা । তা ছাড়া, শিক্ষা 
নামক ব্ষিষটিবও একটি আত্মনির্ভব রূপ গান্ধ।জী কল্পনা করেছেন । একলব্য 
কোন গুকব সাহায্য ছাডাই নিজেকে সুদক্ষ ধান্কীরূপে শিক্ষিত করে 
তুলেছিল। বিনা শিক্ষকে শিক্ষালাভের এইরূপ পন্থা আছে, একক তপস্তার 
মত। অধ্যযন ছাত্রদেব তপস্ত!। মহায়। গান্ধী ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে এক 
বৈপ্লবিক নীতি ঘোধণা করেছেন । শ্তপু অধ্যধন নয, লেখামূলক কষেব 'ঠপস্তা।-- 
এই হলে! ছাত্রেব মান্ত্রশিক্ষা, আশু ও আনঞিজ্ঞাসাব পঞ্ | বিছা তনে 
যেশিক্ষাব অভাব আছে, ছাত্রকে সেই শিক্ষা নিজের চেষ্টায় অর্জন কবন্ছে হবে। 

আগার দফ! গঠনকর্মবিধিব যে তাৎপর্ষে পরিচয এই প্রসঙ্গে আলোচিত 
হলে!» তা থেকে সহজেই অন্বভূত হবে* মহাম। গান্ধী সমাঙ্জ ও সভ্যতাকে 
বিপ্লবের কোন মন্ত্র দিযে গেছেন । এই বিপ্লবে রূপ শান্ত উৎসবের মতঃ 
শিল্পীর ছন্দোবছ। কম সাধনাব মত। হে ভিত্তিব ওপন কল্যাণেব রূপ স্াহী 
হয, তাবই প্রণিষ্ঠ।। এবং যে ভিত্তির ওপর অকল্যাণ পুঞ্জাৃত হযে বযেছে, 
তাবই অপসাবণ। অল্পধিনেব মধ্যেই মৌলিক পরিবতণন, এর নামই বিপ্লব । 
এ বিপ্লব শুধু আঘাত ও সংঘর্ষবূলক পন্থায় সিদ্ধ হবে, পাশ্চাত্যে ধাবণার সামা 
এই পর্যন্ত। মহাত্ব! গান্ধী বৈপ্লবিক পন্থা্ই একটি নৃণ্তন রূপ আবিষ্কার 
করেছেন- গঠনযুলক বিপ্লব! এ বিপ্লবে যে পরিবতর্ন আসে সেট ক্ষণিক 
আডম্বব নয, সেট চিবস্কাধী। পাশ্চাত্যের প্রতিভ।য ও চিন্তা পি্াববাদের 
এই রূপ আবিষ্কৃত হতে পারেনি । অহিংসাকে যিনি এরতিহ্কাসিক শক্কিরূপে 
উপলদ্ধি করতে পেবেছেন, সেই মহান্নাব দ্বারাই এই অভিনব অথচ অত্যন্ত 
বাস্তব “পরিবতনৈর বিজ্ঞান” আবিষ্কৃত হযেছে। 

গঠনকর্মবিধি কি শুধু গঠনকমী নামে আখ্যা একট|। কঠিসমাজেরই 
পালনীয ব্রত? তা নয। প্রতি মাহৃষের অন্তরেই এক গঠনকর্মী শিল্পী ও 
সেবকের সত্তা রযেছে। তাকে জাগ্রত করাই গঠনকর্মীৰ কাছ । এই কাজ 
শুধু ভারতীধের পক্ষে “পূর্ণসবরাজ” অর্জনের পথ নয়, দেশে দেশে ও জাতিতে 
জাতিতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ। 


ঈই্বল্রনিগল্র জীবনেত্র কপ 


ঈশ্বর একমাত্র “পূর্ণ'। মাহৰ অপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই ম্য্যৃত্বের | 
পূর্ণঠ মাধন করে, এবং মনুষাত্তের পূর্ণতাই হলো! যথা? জীবন। 

ঈখরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর মহঞ্জমাধ্য কাজ নষ। ঈশ্বরের ওপর সত্যি- 
কারের পূর্ণবিশ্বাদী কাজনই বা! গেখ! যায? এবং ঈধরে পূর্ণ বিশ্বাম রেখে 
জীবনযাপনের চেষ্টা করছেন এমন মানুষ এক একটা যুগের মধ্যে অথবা বহু 
শতার্ধীর মধ্যে এক আধঙজম দেগ| যায। তাবাই যহাম।নব, এবং গার্ীজীও 
তাদের মপ্লো একজন। দরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রতি মহত 
চেষ্টা করন্নেঃ এমন বাঞ্তির জীবনকেই আমরা পূর্ণ মহুয্যতবের জীবন বলতে 
পারি। 

পৃথিবীর ইতিহামে এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনকাহিনীর উল্লেখ পাওয়া 

যায, ধর! প্রথমে ঈশ্ববের অস্তিত্ব অধ্ধীকাবকরেছিলেন,পরে প্রমাণ পেষেছিলেন 
যে ঈশ্বর আছেন। তাকিকেব এন দিযে, সংশগীর যুক্তি নিষে, এবং অবিশ্বাসীর 
কগোর সন্কতা নিমে তার! তাদের চিন্তার গভীরে সন্ধান আরভ করেন, এবং 
কমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেষে বিশ্বাপলাভ করেন। গান্ধীজী তার ঈশ্বর- 
বিশ্বাম এরকম কোন সংশযী জন্ধানাব প্রাপ্তির মত লাভ করেননি । তার 
সন্ধানের আরভেই ঈশ্বরধিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন, এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই 
তিনি সন্ধান আরস্ত করেছিলেন এবং দীর্ঘ জ'কনের শত শত ঘটনায় ও পরীক্ষায় 
তিনি উন্ধরোত্বর এই প্রমাণই বেশী করে পেতে থাকেন যে ঈশ্বর আছেন। 

তবে ঈশ্ববের অস্তিতে বিশ্বাসই ঈশ্বরবিশ্বাম নয। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে 
আয়দমর্পণ করাই ইলে! ঈশ্বববিশ্বাস, এবং একেই বলা যায ঈশ্বরের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্বাপনের চেষ্ট।| গান্ধীঙ্চির এই চেষ্টার ইতিহাসই হলে! তার জীবনের 
আসন ইতিহাস ও পরিচয়। গান্ধী-জীবনের সমগ্র রূপ প্রকাশ ও পরিণতির 
মূলে যে শক্তি কাঙ্ করেছে, দে শক্তি হলো গান্ধীর ঈ্ররবিশ্বাস। গান্বীীর 
কথিত জীবমতত্বের মকল কথার প্রধান কথ! হলে ঈশ্বরবিশ্বাস। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীভী অনেক কথ! বলেছেন। কিন্ত মেমব কথ! এমন কোন 


ঈশ্বরনির্ভর জীবনের রূপ ১৪১ 


নতুন কথা নয় যা তার আগে পৃথিবীর সাধু সাধক ও জ্ঞানীর! বলেননি । 
পৃথিবীর অনেক ঈশ্বরবিশ্বাধী সাধকের জীবনকাহিনী অনেকেরই কাছে বিদধিত 
আছে। তার! কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, অর্থাৎ 
কিতাবে জীবনকে ঈশ্বঃমুখী করেছিলেন, ভার পরিচয অনেকেরই জান। আছে। 
গাঙ্ধীজীও কিতাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চে! করেছেন, €নইটি হলো! 
আসল জ্ঞাতব্য বিষয। গাঙ্ধ।জার এই চেষ্টার মধ্যে এমন ক £কগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে যার জন্যে তাকে বিশ্বের অন্ান্ত বিশ্বাসী সাধকের তুলনায় স্বওন্ত্ব না হোক 
বিশ বলে তে। মনে হবেই । যুগে যুগে লোকগুরু মহাপুরুষের! লোক- 
সাধারণ্যে ধিশ্বামময জাবনের এক একটি আদর্শ দেখিয়ে ধিযেছেন। সেই সব 
লোকগুরুদের সমসামধিক মান্বয, অথব! গেই শতাব্ধার মানুম, কিংবা! পরবতা 
কয়েক শতাব্দীর মাহষ পেই বিশ্বাঘময জাবনের আদর্শকে বুঝেছেঃ এবং 
অন্থসণেরও চেষ্টা করেছে । কি কালেব নিম কযেক শঙার্বার পরের 
মাহধের কাছে এক যুগ বা ছই যুগ পূর্বের শোকগুকর প্রবঠিত অথবা প্রচাগিত 
বিশ্বাসসাধনতত্ব ছর্বেধ্য হযে উঠেছে। ছুর্বোধ্য হওযা সত্ত্বেও (যন শিক 
একটি এঁতিহ রক্ষার জন্ সেই বিশ্বাসমাধনতত্বকে মাত্র একট! প।তিগত অসষ্ঠান 
ও ক্রিযাকলাপের মতই মানুষ পালন কবেছে। এর ফলে হযেছে মানুষের 
আগিক শাক্তর অবনমন। তাম পরেই আবার এমন লোকগুর এসেছেন 
বার জীবনে ঈশ্বপবিশ্বাসের এব নতুন রূপ প্রকাশ লাভ করেছে । সেই মুগ 
বা গপববঙাঁ নিকটধযুগের মাহুম তাকে সহজে বুঝাতে পেরেছ এবং ম।হুসের 
আত্মিক শক্তিও আমপ্রকাশের একট! আপর্ম সাত করেছে। ইনিও পরধর্তী 
যুগে আবার কিছুটা ছুখেধ্য হখেছেন। যেন যুগোচিত প্রযোজনেঃ এক 
একট। যুগের মাহুষের বুদ্ধিঃ রুচি ও চিঠার বিশেম গঠনের প্রাঙ লক্ষ্য রেখে 
ঈশ্বরবিশ্বাগেবই এক একটা নতুন রূপ এক একভন লোকগুরু সাধকের 
ভিতর দিষে প্রকাশিত হযে আসছে। সকল যুগের মাধক ও লোৰগুর'গ 
বিশ্বাসবাদের মূলে একটি মত্য রয়েছে--সে সত্য হলেন ঈশ্বর | ঈশ্বর তে। 
আর যুগে সুগে বদলে যাচ্ছেন না। বদলে যাচ্ছে জাগতিক মাহ্বম। জগৎ 
পরিবর্তনশীল, মানুষের জ্ঞান, রুচি, প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল । পরিবতিত জ্ঞান, 
রুচি, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে চে মানুষ করেছে, 
সেই চেষ্টার পদ্ধতিটা ঠিক কয়েক যুগ আগের পদ্ধতির মত হতে পারে না। 


১৪২ অমৃতপথযাত্রী 


ঈশ্বর সেই এক এবং সম্পর্কটাও এক, যুগে যুগে একই। এর মধ্যে নতুনত্ব হয় 
না। নতুনত্ব শুধু সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাব মধ্যে | 

, গাঙ্ধীজী বিংশ শতাবার মান্ম। বিংশ শতাবীর মানুষের চিজ্তী, রুচি ও 
প্রবৃত্তির ওপব যুগের সকল বৈষধিক বৈজ্ঞানিক ও দামাজিক কর্মকাণ্ডের নৃতমত্ব 
নৃতন প্রভাব বিস্তার কবেছে। যে মংশয বিংশ শতাব্দাব মাহষেব মনে দেখ! 
দিয়েছে, ঠিক সেই সংশয বিগত শগ্চাব্ীর বা অতীঠেব কোন শতাবীব মানুষের 
মনে ছিল না। সংশয় ছিল, বিস্ত সে সংশযও ছিল অন্ত বকমেব। বিংশ 
শতার্বীর মাহ্ৃষের নেব প্ররুতিও পূর্ব শতাব্দীব মাহৃষের তুলনায কিছুটা 
ভিন্নতর । নুতন ফগের এই নৃতন'তব মন কিভাবে ঈশ্ববেব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করবে তা দেখিযে দেবাব জন্য নতুন একটি শঈশববধিশ্বাসা জীবনের আদর্শ 
আবিভূ ও হবাব প্রযেজন ছিল। গাধ্ীজীব আবিভাবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ 
হযেছে। ভাব জীবনে ঈশ্বববিশ্বাসেব এক নৃতন রাপ প্রক্টিত হযেছে । বিংশ 
শতাব্দী এবং সম্ভবতঃ পববতী আবও ছুই-এক শতাব্দীব মানুষের পক্ষে যে 
উপাষে ঈশ্বববিশ্বাসী হবাব প্রযোজন আছে, সেই উপাষ প্রদণিত হযেছে 
লোকগুরু গান্ধীব জাবনে। গীতাষ $ষ ভগবান বলেছেন-_ সম্ভবামি যুগে 
যুগে, আমি যুগে যুগে আবিভূতি হই। নিছক এতিহাপিকেব দৃষ্টি নিষেই 
পৃথিবীর মাহবজাতিব ইতিহাসে এ ঘটনা লক্ষ্য কব! যায যে, যুগে যুগে 
ঈশ্বরবিশ্বাণ্রে অভ্যুদয ঘটে আসছে। ঈশ্বববিশ্বামেব অভাবে এ পৃথিবীর কোন 
কোন অংশে মান্য কোন কোন কালে জীবনেব নৈতিক উৎকর্ষ ও শক্তি 
হাবিষে অবনত হযেছে । এ বকম ধর্মন্স গ্লানি ইতিহাসে বারবার হযেছে, 
কিন্ত এই গ্নানিই মানুষে চখম পবিণাম হযে উঠতে পাবেনি। নতুন 
কবে এবং নতুন বূপে ঈশ্বববিশ্বাসেব অভ্যুদযে যুগব গ্লানি কেটে গেছে । মানুষ- 





* ৫০তিহ'সব দু'ঙাজাক বছর আগের ম।নুষ যে শশ্ববকে (জম্খবতত্বঃক) বুঝ ছল, সেই ঈশ্বরের 
উপরেই পৃথিবী যদি নির্ৰ কণর থাকে, তবে সেট! পু্বীব পক্ষে শুখব বিষয হবে না। 
'ভতিকাসিক' ঈখরেব তত্ব প্রচা বববে শ1। যেঈশ্বব আজ আপনার জীবনের ভেতর দিধে যে 
রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, সেই জন্ববকে ই বুঝুন এবং আ বকে বোঝান। 


শ্যজ্ কথাটা অর্থ হলো! পুজা--তাব অর্থ তাগ। যজ্জকর্ম আত্মম্বার্থবাদ বর্জন ক'রে 
পরসেবার কাজ। এই অর্থে যুগবিশেষে যজ্ঞও বিশেষ হযে থাকে । সকল যুশর যজ্ঞ একট হতে 
পারে না। ধের মুগনীতি এক জিনিষ, এবং ধমাচব1 অর এক জিনিস। গান ও কালের 
পরিবর্তনে ধমের মূলনীতির পরিবগন হ্য না। কিন্তু ধর্মা৯বণ স্থান ও কালের পারবঙন অনুসারে 
পধৰরিনতিত হয়।” স্ীক্ষী 
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জাতির জীবনে থস্ততঃ একট! এতিহামিক নিয়মের মতই পতন-অভ্যুদয়ের এই 
পাল! চলে আরছে। এই পতন ও অভ্যুদয় নিশ্চয় সমান মাপের নয়। সমান 
মাপের হলে মানুষের ইতিহাস একই জায়গায থম্‌কে থাকতো এবং সেই লক্ষ 
বৎসর পূর্বের বন্য-পণুপ্রাষ আদিম মানবকেই এক একটা পতনযুগের পর 
সং্পারে পুনরাবিভূতি হতে দেখতাম। কিন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, 
পতনের মাপটাই ছোট এবং অ্দযের মাপ ও মাত্রা তার চেয়ে বড়। 
মানধজাতি বার বার পতিত হয়েও বার বার উঠে ঈ়্যেছে, একটি 
চিরস্তন আশ্রয়কে আবার আকড়িযে ধরেছে । (স আশ্রয হলো! ঈশ্বরবিশ্বাস। 
ভারতে গান্ধী এ যুগের মাহুষের সম্মুখে নতুন করে উঠবার এবং ধরে দাডাবার 
সেই স্চিরনির্ভর আশ্রযটির সন্ধান নতুন করে দিযে গেছেন। 

গান্ধীজীর জাবনের সকল ক্রিযাকলাপের প্রক্কতি লক্ষ্য করলে বুঝাঁ যায যে, 
তার সমস্ত চেষ্টাই হলে| মান্ৃষের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করার চে্টা। তিনি 
পৃথিবাতে যে মানবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছেন সেট! হলে! ঈশ্বর লগত 
রাঙ্য-_রামরাজ্য, কিংডম অব গড । 

ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝেছেন “সত্য?কে । ঈশ্বরই সত্য, এই চিন্তার সুত্র ধরে 
সনি ক্রমে উপলব্ধি করলেন যে-সত্যই ঈশ্বর । 'ঈশ্বরই সত্য? (0০4 49 
11740) এই উপনন্ধি থেকে ঠিনি পৌঁছলেন আর এক উপনধ্ষিতে-- সত্যই 
ঈশ্বর (80 15 09) | তিনি বলেছেন, এই ছুই উক্তির মধ্যে ুক্্ পাথক্য। 
(11006 150900101) আছে । সুক্ষ পার্থক্য, কিন্ত প্রথম উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় 
উপলব্িতে পৌছতে ঠার দীর্ঘ “পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে একটানা অবিরাম 
সতোর সন্ধান? করতে হরেছিল। 

সতাই ঈশ্বরঃ এই উপলব্ধির পর তাকে চিন্তা করতে হযেছে, এই “সত্য'কে 
তথ! “ঈশ্বরকে লাভ করবার উপায় কি। এই চিন্তা ও এই প্রশ্নের স্থত্রেই তিনি 
জীবন-দর্শনের মুল হুত্রটিকে আবিক্কার করেছেন। ঈশ্বরলাভেগ উপায় হলে! 
প্রেম (1,0৮০), অর্থাৎ অহিংসা (০0-519167)0)। লক্ষ্য এবং লক্ষ্য লাভের 
উপায়, এই ছুই ছু'য়ের মধ্যে তাৎপর্যগত ব্যবধ।ন নেই বলেই গান্ধাজী মনে 
করেন । তার মতে ঈশ্বরলাভের পন্থাতে থাকাই তে! ঈশ্বরলাভ। হু তরাং প্রেমই 
হলো! ঈশ্বর (0০0 1১ 1.06)। 

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার একমাত্র পন্থা! হলো ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ 


১৪৪ অমৃতপথযাত্রী 


করা। ঈশ্বরে আন্নসমর্পণের অর্থ, ঈশ্বরের ইচ্ছাব উপর নিজেকে ছেড়ে 
দেওয়া | ঈশ্ববের ইচ্ছা অস্থুসারে জগৎ চলেছে, সব খটনার প্রভু তিনি--স্বৃতরাং 
তার ইচ্ছতেই নিজেকে ছেড়ে দিলে, এশ্বরিক ইচ্ছারই একটি অংশে নিজেকে 
পরিণত কবা হয। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আশার এই ভ্ৃধ্যকে তোমার 
দেবালযেব প্রদাপ করে নাও। মীবাবাঈ প্রার্থনা করেছেন, আমাকে তোমার 
মন্দিরের দীগালি হযে থাকতে দাও। এইভাবে, নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি 
অংশে পরিণত কগাই ঈশ্বরের কাছে-থাকা। 'অনস্তের* সঙ্গে যোগ স্থাপনের 
এই রীতি। বিশ্ব-্ষ্টির তেঁতব দিয়ে অভিবাক্ত “অসীম আনন্দের সঙ্গে এক হয়ে 
যাওয়া, মানুষী জীবনের পরম পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে? 

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে পদ্ধতি গ্ান্ধীজী তার জীবনে অহ্থসরণ 

করেছেন, তারই মূলহ্ত্রগুলি তার উক্তি থেকে উদ্ধত করা যাক্‌। 

(ক) যিনি প্রচুথ পখিমাণে অহংকারবাজত বিনয়ভাবে (009011155) লাভ 
করেননি তাব পক্ষে 'সত্যেব সাক্ষাৎ সম্ভবপর নয। যদি সত্যের 
মহাসাগবের বক্ষে সাতার দিতে চাও তবে শিজেকে একেবারে "শুন? 
(5210) কবে ফেশ। 

(খ) একটি হণও ঈশ্ববেব ইচ্ছ। ছড়া নড়ে না, একথা আমি বণে বর্ণে 
বিশ্বা করি। 

(গ) দঈখব ও ঈশ্ববের বিধান, এ ছুইটি ভিন্ন বষষয নয । ম্বযং ঈশ্বপই হলেন 
৩াব বিধান ।£% 

(ঘ) ঈশ্ব আমাদের নিকট হতে দুরবতী কোন শাও নয়। তিনি অদৃশ্য 
এক পরণ শণ্ডিঃ আমাদের মধে)ই সযেছেন | নখ আগুলের মাংসের 
যঙ নিকটে, তিনি তার চেষেও বেশী নিকটে রয়েছেন । 

(উ) সমুদ্রে জনখিষ্ু যদি নিঞ্েকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছি্ন করে, তবে সেই 
মুছে তাকে শুকিষে যেতে হয়। কি সমুদ্রের সঙ্গে যওক্ষণ এই 
জপবিন্দু এক হযে থাকে, ততক্ষণ“ এই জপবিন্দু সমুদ্রেরই বিরাটত্বের 
অঙ্জভূত হয়ে থাকে। তেমনি, মন্ধ্য যখন নিজেকে ভিন্ন ব৷ স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বের বস্ত বলে মনে করে না, তখন সে ঈশ্বরেরই সঙ্গে একত্ব 
প্রাপ্ত হয। আমি-বোধই হলে! ঈশ্বরলাভের অন্তরা । 

*0300 15 [191-01109611, 
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(6) ঈশ্বর সতত সক্রিম্ন, এক মুহুর্ত তার কাজের বিরাম নেই। ছুতরাং 
অহংকার বর্জন ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মপমর্পণ করার অর্থ এই নয় যে 
মানব তার জীবনে আর কোন কা্গ করবে না। সতত ক্রিয়াশীল এই 
ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিক্কিয হযে থাক! নয়: বরং 
সতত সক্রিয হয়ে ওঠা। ঈশ্বরে আত্মলমর্পণ যে করে, তার কাজের অস্ত 
নেই, বিশ্রামও নেই । তাকে চির-সন্ধানী ও চির-কমী হয়ে থাকতে হবে । 
এই নিরন্তর শ্রমই তার বিশ্রান্তি, এই ক্লাস্তিহীন আকুলত1 এবং প্রয়াসই 
হলে| তার জীবনের পরমা শাস্তির পথ ।* . 


শ্রীচৈতন্ত-চরিতামূতে এই ক্ষান্তিহীন আকুলতার পরিচযে বল! হযেছে £ 
তোমার দর্শন বিনে  অধন্থ এই রাত্রি দিনে 
এক কাল না যায কাটন। 


ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্ত চিত্তের এই আকুলতাকে বাইরের কাজেও প্রকাশ 
করার প্রয়োজন মাছে । সে কাছ হলে। প্রেমনাপনার কাঞ্জ অর্থাৎ মানবসেবার 
কাজ । এই কাজও হবে ক্ষান্তিহ'ন--চিন্তায সংকলে ও কর্ষে। মানুষের সেবার 
জগ্ত নিরন্তর এবং প্রতিমুহূর্ত কর্মপ্রবণ হয়ে থাকাই ঈশ্বরের জন্ত যথার্থ আকুলতা 
প্রকাশের লাধন]। 

ঈশ্বরের লারিধ্য উপলব্ধি করার জন্য চিঙ্ডে ও কর্মে যে প্রেমপ্রবণ আকুলতার 
প্রয়োজন, সে আকুলত। লাতের জন্ত “প্রার্থন1'নামে একটি আন্তরিক অনুষ্ঠানের 
কথাও গার্ধীঙ্গী বলেছেন । প্রার্থনাকে তিনি ঈঙ্বরাহ্ভূতি লাভের জন্য পালনীয় 
সকল আচরণের “সারবস্ত' ব'লে মনে করেন। 

কিন্তু “প্রার্থনা; কা?কে বলে? 

প্রা্থন। অর্থ ঈশ্ববের কাছ থেকে লাহায্য চাওয়া নয। ঈশ্বরকে কোন বিষয় 
"মরণ করিয়ে দেওয| নয়, কারণ কোন কিছুই তার অজান। নয়, তিনি পরম 
বেত । প্রার্থনা হলে! অন্তর-সত্তার (5০০1) আকুতি, এবং নিজের ক্ষুদ্রতা ও 
তুর্বলতাকে প্রতি দিন স্বীকার কর1। নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করার প্রয়াস। 
নিজের অস্তপের ভেতরে সন্ধান করা । নিজেকে মু দীন ও নিরহংকার করার 


*.:110515 158619887989 600.88160693 6106 298 10078 08590888178 881688102 
1০168 6১5 ৮৬ 6০ 09869 1069178019, 


১৪৩ 


১৪৬ অমৃতপথঘাত্রী 


প্রয়াস। ঈশ্বরকে কোন কাজের কথা, অথবা কি করা উচিত, এসব স্মরণ 
করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিই তো! সর্বস্ষ্টির অধীশ্বর, এবং ভার 
ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। 
কোয়েট! শহর ভযংকর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হযেছিল, এবং সেখানে গিয়ে 
গীড়িত মানবের সেবাষ কাজ করবার জন্ত গান্ধীজী প্রস্তুত হযেছিলেন। কিন্ত 
গভর্ণমেণ্ট তাকে কোফেট। শহরে প্রবেশ করতে দেননি । 
কোযেটার ভুমিকম্প ঈশ্বরেরই ইচ্ছার প্রকাশ, গান্ধ'জী তার সেবাকার্যের 
চেষ্টায় যে বাধা পেষেছিলেন, সেটাও ঈশ্ববের ইচ্ছাপ্রন্থত। কিন্তু এই যুক্তি 
অন্ুলারে কি বলতে হবে যে, কোযেটার পীড়িতদের সেবার জন্তে চেষ্টা করার 
প্রয়োজন নেই 1 গীড়িতের ছশ। (মাচনের কাজটাও ঈশ্বরেব ইচ্ছার ওপর 
ছেড়ে দিযে, এবং সে জন্য ঈশ্বরের কাছে একটা! প্রার্থনা জানিয়ে গান্ধীজীর 
পক্ষে চুপ করে বসে থাক! কি অগঙ্গত হতো? 
গান্ধীজী বলেন, খুবই অসঙ্গত। প্রার্থন! করার অর্থ কাজ এবং কাজ 
করার দায়িত্ব বর্জন কর! নয। কাজ বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থন! কর! প্রার্থনাই নয়। 
মানুষের কল্যাণেব জন্ত কাজ করতে হবে, এবং তার জঙ্তে ঈশ্বরের কাছে এই 
মাত্র প্রার্থনা করতে হবে- তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং 
শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতি মুহুও স্বীকার ক'বে নিযে কাজ করতে হবে। এই 
দ্বীকৃতিই প্রাথনা, এবং এই প্রার্থনা না থাকলে মাহুষের পাক্ষ কোন বৃহৎ 
কল্যাণকর্মে যথার্থ প্রেরণ! ও শক্তি লাভও ম্ভবপর হয় না। 
ইংরাঁজের ইতিহাসে পরিচিত কর্মবীর যোদ্ধা ক্রমওষেলের একটি উক্তি 
আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, কিন্ত তোমার বারুদ তাজা ক'রে রাখ (৪৪ 
19)0) 11 30৫ 000 10650 5০0: 70০৬6] 015+ | দেখা যাচ্ছে যে, 
ক্রমওযেল ঈশ্ববে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্ত “ঈশ্বরের ইচ্ছা” এবং আত্মচেষ্টা” এই 
দু'য়ের মধ্যে বিশ্বীসের বেশির ভাগট! গিষে পড়েছে আত্মচেষ্ঠার ওপর | নিজের 
চেষ্টার ওপরেই ক্রমওয়েলেব নিভরতা বেশি, তাই বাকদ তাজা ক'রে রাখবার 
প্রযোজনের ওপর বেশি জোর দিযেছেন। 'যে নিংঙকে সাহায্য করে ঈশ্বর 
তাকে লাহায্য করেন'--এই রকম বিশ্বাসবাদই এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
গান্ধীজীর বিশ্বাসবাদ ঠিক এরকম নয; অনেকখানি ভিন্ন । বরং বলা যায়-- 
1ছুলতঃ ভিন্ন। গান্ধীজী যদি এ কথা বলতেন তবে কথাগুলিকে পালটিয়ে বলতেন 


ঈশ্বরনির্ভর জীবনের রূপ ১৪৭ 


--“বারুদ তাজ! রাখ, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ' | এই উক্তিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছার 
ওপর নির্ভরতাই হলো! মুখ্য, বাকদের ওপর নির্ভরতাটা গৌগ। বারুদ তাজ! 
রাখতে হবে ঠিকই, কিন্ত সেই সঙ্গে এই বিশ্বাম রাখতে হবে যে, পরিণামে 
ঈশ্বরের ইচ্ছাই জী হবে। ঈশ্বরনির্ভর এই কর্মবাদই প্রকৃত কর্বাদ। কর্মী 
অথব! কর্মযোগী হিসাবে প্ররুত শক্তির অধিকারী তিনিই হতে পাবেন, খিনি 
ঈশ্বরেচ্ছার ওপরেই সর্ব কর্নেব ফলাফল অর্পণ ক'বে, আত্মনির্ভরত!। ন'মক 
সাধাবণ যোহটি বর্ধন ক'রে চলতে পারেন। কমওযেলীয় মনোভাবে যে 
দৌর্বল্য আছে, সেই দৌবল্যই ঝুরক্ষেত্রেব রণভূমিতে পার্থের “হদযদৌরল্য? 
হযে দেখ! দিযেঠিল। 

তবে কি ঈশ্বরেব কাছ থেকে “ককণ!” লাভের আশ! মানুষ করবে না? 
তার কি করুণা নেই? 

গারীজী বলেনঃ ভিনি ঈশ্বরের করুণার প্রমাণ পেয়েছেন । নিজের জীবনেই 
বছবার পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর করুণ! করেন মিজের ইচ্ছায়। আপনি করুণা 
প্রার্থনা কবতে পারেন, কিন্ত চিনি ককণ করবেন আপনা ইচ্ছামত নয়, ার 
ইচ্ছামত | আপনি যে বস্তকে করুণা” মনে করে প্রার্থনা করছেন, সেটা সত্যই 
করুণ! কি-না; তা কি আপনি বশতে পারেন 1? ভূলে বশে অযুত মনে করে 
বিষকেই তো চাইতে পারেন? আপনি তো ধ্বংসশীল ও কুদ্র কু প্রবৃত্তি এবং 
ধারণ! দিযে ঠরা একটা স্জাবন মাত্র । আপনার চাওয়ার মধ্যে অবশ্যই ভুল 
হ'তে পাবে । কিন্ত ভুল করেন মন! চিনি, সেই ঈশ্বব ? সেই “সৎ” যিনি হলেন 
পরম-মির্ভব ৮1 তিলি আপনাকে করুণ! করার জন্ত সর্বদা প্রস্তর ত,কিন্ত সে-করুণা 
হলে! তারই করুণা, আপনি যে বস্তকে করুণা ব'লে মনে করেন সে বস্তু নয়। 

মানব যে দুঃখের আঘাত পাধ, তা'ও ঈশ্বরেরই দান। তবে কি বলতে 
হবে যে এই দুঃখের আঘাতগুণি হলো! ঈশ্বরের অকরুণ1!? গান্ধাী বলেন--না। 
ঈশ্বর ঠিক "শাস্তি দেন না, ভিমি আঘাত প্রেরণ করেন মাহৃষকে শশদ্ধ' করার 
জন্ত। “আঘাত সে যে পরশ তব"! এই বিশ্বাস ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের 
অন্যতম প্রধান উপাষ, এই বিশ্বাসজীবনে লাভন1 করলে ঈশ্বরবিশ্বাসেই অপূর্ণতা 
থাকে, ম্বতবাং মন্বয্ত্ব অপূর্ণ থাকে । ফরাণী ইতিহাসে প্রখ্যাত! সেই ক্কবক- 
দুহিত। জোয়ান অৰ আর্কেব জীবনকাহ্ছিনী নিয়ে একটি ইংরাজী ছায়! হবি 
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টয়েছে। তর শেষ দৃশ্টে দেখা যায়__কুমারী জোয়ানকে রজ্জুবদ্ধ করে গুকৃনো 
কাঠের ভূপের ওপর দীড় করানো হয়েছে, এবং আগুন ধরানো! হয়েছে। 
'জায়ান দাড়িয়ে আছে অচঞ্চল ও শান্ত । আগুনের প্রথম শিখা যেই জোয়ানের 
দেহ রর করর্লোঁ জোষানের মুখে একটি কথা উচ্চারিত হলো মধুর ঈশ্বর ! 
৯580.3০৫1) আলাকর অগ্নিশিখাব প্রথম ম্পর্শকে ঈশ্বরের মধুর, পর্ণ 
বলে উপলব্ধি করলো জোয়ান-_চিত্রনাটকে এই ঘটন! সন্নিবেশ ক'রে কাহিমীর 
লেখক বিশ্বাসবাদের সার কথাই অভিব্যক্ত করেছেন । বাংলার কবি রজনীকাস্ত 
সেনের শোকাঘাতপীভিত এবং নিদারুণ রোগযন্ত্রাকাতর শেষজীবনে লিখিত 
কবিতাগুলি ধার! পড়েছেন, তার! বুঝতে পারবেন, প্রকৃত বিশ্বাস কা'কে বলে। 
প্রত্যেকটি আঘাতের মধ্যে কৰি ঈশ্বরের করুণার পরিচয় পেষেছেন, এবং দেই 
উপলবিকে কাব্যরূপ দান করেছেন । 
নির্ভয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাপনের এই আর একটি পদ্ধতি। ঈশ্বরে 
আত্মলমপিত মাহৃষই প্রকৃত নির্ভযের অধিকারী হয। নির্ভয় হবার চেষ্টাও 
ঈশ্বরের কাছে উপনীত হবার চেষ্টা । গান্ধীজী নির্ভয-তত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন £ 
“বাইরের ঘৰ ভষ বর্জন করতে হবে। কিন্ত নিজের ভেতরের শত্রুদের 
(কাম ক্রেশধ প্রভৃতি) অবশ্বই ভয করতে হবে। ভিতরের এই শক্রদের 
পরাভূত করতে পাবলে, বাইরের ভযগুলি আপনা থেকেই লোপ 
পেয়ে যাবে । ভিতরের ভয়গুলি মবই এই দেহজ মোহকে কেন্দ্র ক'রে 
অবস্থিত। স্বুতরাং যে মুহূর্তে এই দেহের ওপর থেকে আসক্তি অপ- 
সারিত কর! হবে, সেই মুহুতে ভিতরের সকল ভয়ও দূর হয়ে যাবে ।*** 
সম্পদ, আত্মীয়ম্থজন এবং এই দেহ--এসবের ওপর থেকে যখন আসক্তি 
বর্জন করা হবে তখনই দেখ! যাবে যে হৃদয়ে ভয নামক কোন বস্ত আর 
নেই। প্রতৃত্ববোধ বর্জন ক'রে নিজেকে মেবকে পরিণত করলে, এবং 
নিজেকে পায়ের তলার ধুলোর মতো নিরহংকার ক'রে রাখলে, সকল 
ভয় কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে। তখন পরম শাস্তি লাভ হবে, এবং 
মত্যনারায়ণকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে ।* 
গাস্ীজী নির্ভয-তত্তববের যে ব্যাখ্যা করেছেন,তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়- 
বর্জনের (13070-5098658৫00)) তত্তবটিও তার সঙ্গে সংঘুক্ত হয়েরয়েছে। বিধয়যে 
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বজন করে,সেহ প্রক্কত নর্ভয় হতেপারে। শুধু বিষযবর্জন নয, বিষঞ়ডরাসন| বর্জন। 
মাহষের দেহও তার একটা বিষষ, এবং অগ্ান্ত বিষযের প্রতি যেমন, দেহ 
নামক বিষষের প্রতিও তেমনি আসক্তি বর্জন করতে হবে। 

অনাসক্তি লাভের একটি প্রধান উপায় হলো, বিষয়কেই ১৪ করা।' 
ধ্তাহ'লে কি দেহকেও বর্জন করে অনাসক্ত হ'তে হবে? 
অন্থান্ত বিষষের বর্জনের মত দেহ বর্জন করার কোন অর্থ হয় নী। কারণ 
দেহকে আশ্রয় করেই প্রাণ, এবং সেই সঙ্গে মরজাবন চলছে । দেহের বন্ধন 
থেকে মুক্ত &ওষাই অমৃতজীবন ; এবং দেহজ আসক্তি হত মুক্ত হলে ও 
প্রবৃত্তির ক্ষয় হলেই “দেহ হতে মুক্ত” যথার্থ মুক্রজীবন লাও কর! যায। 
গান্বীন্ পূর্বজন্মে বিশ্বাসী । বিষযবাননার ক্ষয় হ'লে জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে 
মুক্তি লাভ কর! যাষ, অর্থাৎ আব পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয না। বিষয়বাসন! 
তথ! প্রবৃত্বিজ মো5গুলিই দেহ নামক পিঞ্জর শ্ষ্টি ক'রে আত্মাকে বন্দী ক'রে 
থাকে৷ প্ররত্বগুলিই বার বার “দেহী”-নূপে জন্মলাভ করেঃ এবং “প্রকৃত আম? 
তথা আন্না মুক্তি পায় না। মুতরাং দেহবর্জন করার অর্থ দাড়ায় জন্ম-মৃত্যুর 
চক্র হতে মুক্তি, এবং সে মু দেহজ প্রবৃত্তিব ও আসকির ক্ষয় সাধন করেই 
লাভ করতে হবে। আত্মহত্যাকে “দেহবজ ন? বল! চলে না। 
দেহের আসক্তি থেকে যুক্ত হলেও মাহ্ষের দেহটা তে! ইহজীবনে কিছুকাল 
থেকে গেল, এখন এই দেহ নিফে কি করবে মানুষ? গাঙ্কীজীর কথ! হলো £ 
“এই পূর্ণ অনামক্তি লাভের পর দেই শুধু থাকবে অপরের সেবা! ও 
কল্যাণের কাজ করবার জন্ত | একমাত্র সেবার জন্যই, অন্ত কোন 
উদ্দেশ্যে নয।” 
দেহ ধারণ ক'রে রাখবার জন্য খাস পানীয়ের অবশ্যই প্রয়োজন হবে। কিন্ত 
অনাসক্ত মাহষের কাছে আহার নিদ্রা! জাগরণ ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়াগুলির 
সবই একমাত্র পরসেবার ব্রত বলে মনে হবে| কারণ, যতদিন বেঁচে থাক 
ততদিন এসব দৈহিক ক্রিয়া! অথব! দেহটাকে আর নিজের প্রয়োজনের বিষয় 
বলে মনে হয় না। (দহ এবং ্রহিক জীবন, এই ছুঃটি বিষয়সম্পদের ক্ষেত্রেও 
গান্ধাজী মানুষকে বস্তু ৩; অছি 18506) হয়ে থাকতে বলেছেন। 
কিন্ত এরকম পৃ অনাসা্তি কি সম্ভব? গান্ধীজী বলেন--সভব নয়। তবে 
সম্পূর্ণভাবে অনাসজ হবার চেষ্টাই হবে মাহ্‌ষের চে্1। সেই চেষ্টার ফলে 


১৫০ অমৃতপথঘাত্রী 


মান্ধষের মন যে প্রকৃতি লাভ কববে, তারই সাজায্যে মাহষ সত্যিকারের সুখ 
উপলব্ধি করবে ; এবং দেখতে পাবে, প্রকৃত আনন্দের কূপ তার গোখের সম্মুখে 
এপে গেছে। 

সাধক দার্শনিকেবা যা'কে বলেন সচ্চিদানন্দ, গান্ধীজী তারই পরিচয সাধারণ 
ভাষায় সাধারণ মাহৃষের শিক্ষার জন্থ বর্ণন] বরেছেন,এবং জীবনে “মত্যনারাষণঃ 
অথব! “সচ্চিদানন্দে'র সাক্ষাৎ মুখোমুখি পাওয়ার জন্য যে সাধনপথের পরিচয 
দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে ছুব্ধহতা৷ আছে, বিস্ত জটিলতা! অথবা! অস্পত| নেই। 
পুরাতন অথব| নূতন কোন আন্ষ্ঠানিক পৃজন-প্রাকষাঃ অথবা! একট! বিধিবন্ধ 
ধর্মাস্ণীলনের রাঁতি তিনি উপস্থিত কবেন নি। এ বিমধে তিনি শ্রেঠ সহজিযা। 
প্রাত্যহিক আচবণ ও চিন্তাকে অনাসক্তি, সংযম, নিভযঃ ঈশ্বব-নির্ভবতা 
অহংকারশৃন্তিতা ও দেবকতা৷ তথা প্রেমেব ছাবা মণ্ডিত ক'বে যে অঠিংস জীবন 
লাভ করা যায, তিনি তাবই সন্ধান দিযোছন। এ তত্বনুন্ন নয়, গান্ধীজীর 
পূর্বেও জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকেব! এ তাত্বব সন্ধান মানুষকে জানিযে গেছেন? কিন্ত 
গান্ধীজী সে তত্বেব সন্ধান যেভাবে জানিষেছেন এবং সেই তত্ব উপলব্ধির যেপ্থা! 
দেখিযেছেন, তার মধ্যেই নৃতনত্ব আছ। নুতন যুগেব নৃতন প্বিবেশে মাহা ষব 
বোধগম্য ক'রে সে তত্বকে পরিবেষণেব পদ্ধতিতে যে নৃতনত্ব থাকা প্রযোগ্জন, 
গান্ধীজীর ব্যাখ্যায তারই পরিচয় পাই | তিনি যেন সমগ্রমানবজান্ছিব প্রত্যেকেব 
পক্ষে পালনীয় এবং পালনসাধ্য একট] সহজ গণধর্মেব মতন ক'বে ঈশ্ববোপলব্ধির 
সাধনপন্থার পবিচয দিয়েছেন | কবি মিনাটন তাব কাব্য 'প্াাবাডাইসলস্ট"বচনার 
উান্বশ্ব সন্বদ্ধেলিখেছেন-_“মাহ্ষের কাছে ভাগবত পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও সমর্থন 
করা” (40501105106 006 আন্চ ০0০৫. 6০ 01877) । গান্ধী জীও যুগে মানুষের 
কাছে তার সার! জীবনের কাজে চিন্তায ইচ্ছায ও চেষ্টায ঈশ্ববনির্ভর বিশ্বাসী 
জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সার্থকতা প্রমাণিত কবেছেন। সংশয়াপন্ন যুণ্কে তিনি সত্য 
সত্যই অপহৃত স্বর্গে সন্ধান জানিযেছেন। গ্রীক জ্ঞানী প্লেটো! চেয়েছিলেন--- 
জীবনে শুদ্ধ ও সৎ-নীতিসম্মত ভাবেব প্রয়োগ (82110711017 01 000181 
10685 00 116০))| গান্ীক্গীরও তাই লক্ষ্য । গান্বীজীব চিন্তা আর এক ধাপ 
অগ্রমর হযে এই সত্য আবিষ্কার কবতে পেরেছে যে, অহিণ্সাই প্রকৃত মর্যালিটি। 
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ঈশ্বরনির্ভর জীবনের রূপ ১৫১ 


অহিংল জীবনচর্যার কথ] 'গান্ধীজী বলেছেন, যার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্বাপিত করা সম্ভবপর হয । সেই বিশ্বাপেব জীবন অস্থুবী জীবন তো! নযই, বরং 
বলা যাষ প্ররুত সুধী জীবন । উডিষ্া। 'অঞ্চলে পদ্ব্রন্দে ভ্রমণকালে গান্ধীজীয় 
দৈহিক ক্লেশ দেখে তাকে প্রশ্ন কর! হযেছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কি না? তিনি 
বলেছিলেন- না| 
আপনি কি স্ববী? এই প্রশ্নের উত্তাবও ভিশি বলেছিলেন--হ্য।১ খণী। 
“আমার সুখ বাইরের কোন বস্ত্র বা অবগ্কার ওপব একেবারেই নির্ভর 
করে না। তিনি সাধকোচিত উপলব্ধি ?সই তত্বটুকুই জানিযেছিলেন যেঃ 
মুখ হলে! মনে, সুখবোধে । দেহের ক্লেশ যখন মনের প্লেশ সষ্টি করতে না পারে, 
তখনই তো যথার্থ মুক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে এই অবস্থাই হলো! পবম “স্বরাজ? | 
“প্রসন্ন মনে সহা করলে দুঃখ আর দুঃখ হযেউঠতে পারে না। ছুংখ 
তৎক্ষণাৎ অনির্বচনীয আনন্দে পরিণত হয ।” 
গান্ীজার কাছে সুখ অবস্থা-সাপেক্ষ বা বন্ত-সাপেক্ষ ছিল ন। সাধিক! 
বলেছেন-আরে মোর মরাজিয।, মোর দিন বিচ সব সুর বাজৈ | রে আগার 
বীণা, আমার হৃদয়ের ভেতরেই যে সব স্থুর বেজে চলেছে। ম্বুরের নাদমাধূর্য 
বীণার তারের কম্পন থেকে নয, সাধিকা তার মনের তারের কম্পন থেকেই 
উপলন্ধি কবেছেন। গান্ধীজীর চিত্তের আনন্দধম কতখানি বস্ত নিরপেক্ষ 
হযেছিল, তাব প্রমাণ একট] ছোট ঘটনায় পাওয| যায়। চিল্লীতে গান্ধীজীর 
প্রাত/হিক প্রার্থনা-সভাষ একদিন গান গাইতে হযেছিল এমন একব্যক্তিকেঃযিনি 
আদৌ গায়ক নন, স্বুকঠও নন, অর্থাৎ তিনি গান করতে পাবেন, গান গাইতে 
পারেন না। তিনি হলেন কলকাতার জনৈক সাংবাদিক ফটোশিলীঃ কার্যসত্রে 
প্রার্থনা-সভায় তখন উপস্থিত ছিলেন, এবং গাম করলেন-_-'আমার ঘাখানতক'রে 
দাও হে তোমাব চরণ-ধূলার তলে ।" প্রার্থনা-নভার ভাষণে গার্থীজা বললেন, 
তিনি এ গান শুনে মুগ্ধ হযেছেন। সঙ্গীতের যে স্ুুরমাধৃর্মে মাহ মুগ্ধ হয়? মে 
মাধর্ষ রয়েছে গান্ধীজীর মনেরই ভেতরে । দ্ুতরাংঃ অনিপুণ গায়কের কণ্ঠ হ'তে 
ধ্বনিত সঙ্গীত গান্ধীজীর মুগ্ধ হবার পথে কোন বাধা যে উঠতে পারেনি । 


ব্রিশ্বাসই ম্শক্তি, 


গান্ধীজী লক্ষ্য কবেছেন, সম বিশ্বন্চিই বিশ্বাসে বিধ্বত হয়ে রযেছে। 
মান্ধষের প্রতিও তিনিবিশ্ব। মী, কাবণতিনি মনে কবেন যেমানুষের ভিতরট!সৎ। 
তিনি বিশ্বাম করেন, সৎ এবং সৌধা্্যপূর্ণ কাজে যে কোন মাহুষের মন লাড| 
দিত বাধ্য। গান্ধীজীর ছেলেবেলায় দেখা সেই রাজকোটের বীণাবাদকের মত 
শুধু জাল! চাই? বীণাযস্ত্রেব কোন্তার কিভাবে স্পর্শ কবলে ঠিকন্ুর বেজে ওঠে। 
*প্রীত্যেক মাছুষের হৃদয়ে এইরকম 'তার* আছে। যদি আমর শুধু 
বুঝে নিতে পারি, কিভা?ব ঠিক আসল তারটির ওপরস্পর্শপাত করতে 
হয়, তাহলেই আমর! ঠিক স্থুবট! তুলতে পারবে11” 
বহিঃপ্রক্কতির জডের স্বভাবেব মধো, এবং প্রাণের স্বভাবের মধ্যেও বিশ্বাসে'র 
লীলা অবিরাম প্রকাশিত হয়েচলেছে। বস্তুজগতের সকল কিছুব নিয়ত পবিবর্তন 
ও ধ্বংসেব মধ্যেও এমন একটা জাগ্রত শক্কিব অস্তিত্ব অনুভব করা যায়. যে শক্তির 
পরিব্ডন নেই, ধ্বংসও নেই। সর্ব বস্তকে সংযুক্ত ক'বে রয়েছে, সহি করছে, 
ভিন্ন ক'ব সাজিয়ে আবার সৃষ্টি কবছে--এক মিলনী ও ধারণী শক্ি, এবং এই 
শক্তিলীলার মধোই এক “পবম অপরিবততমীযে'ব পরিচয পাই । গান্ধীজী বলেন £ 
"আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃতুব মধোই জাবনের ধার! রযেছে+অন্ধকারের 
মধো জ্যোতির প্রকাশ অক্কষু্ রয়েছে এবং মিথ্যার মধ্যেও সত্য অন্কু্ন 
রয়েছে।” 
বিশ্বাসী গান্ধীজীব এই উক্তিতে যে প্রবল আন্তিক্যবাদ ফুটে উঠেছে, তাকে 
আমর অপটিমিজমের। পরাকাষ্া বলতে পারি । শুভ এবং নং-ই চিরজয়ী ও 
অবিনশ্বর । মিথ্যা, মৃত এবং অন্ধকার ইত্যাদি 'নান্তি'গুলি নয়। উপনিষদের 
খবি অসত্য হতে সং-এ, মৃত্যু হতে অযুতে এবং অন্ধকার হ'তে জ্যোতিতে 
উপনীত হবার জন্ত যে আকুলত প্রকাশ করেছিলেন, তাকে বলতে পারা ষায়, 
অচির এবং “নান্তি''র জগৎ হ'তে শুচির এবং অন্তিয় জগতে উপনীত হবার 
আকলত। 


বিশ্বাসই শক্তি ১৫৩ 


কবি শেলি লক্ষ্য করেছিলেন, বহি: প্রক্কতির মধ্যে এক মহ্ামিলনী শক্তির 
লীলা পরিব্যাপ্ত হয়ে রযেছে। গিরিশিখর আকাশকে চুম্বন করার জন্ত উৎকঠ, 
এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গের হাত ধরে চলেছে । মিঝ'র নদীতে এসে মিলিত 
হয়ঃ এবং নদী গিয়ে মিলিত হয় সাগরে। 
* ৮৯11 10176, ৮5 ৪ 18 01516 
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কবি শেলির খণিত এই “প্রেমের দর্শন” ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্মযোগী গান্ধীর 
অন্থভবের মধ্যে হুবহু ফুটে উঠে.ছ দেখতে পাই। 
“প্রকৃতির মধ্যে যদিও বস্তূনমূহের পরম্পরের নিকট হ'তে পৃথক্‌ হয়ে 
যাবার ব্যাপার রয়েছে, কিন্ত দেখতে পাই যে, প্রকৃতি এেঁচে রয়েছেন 
বস্তনমূহের পরম্পরের আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। বস্তরনমূহের পরস্পরের 
প্রতি প্রেম তথা মিলনের আগ্রহ রয়েছে বলেই প্রঞ্কতি সক্কিয়ি: 
রয়েছেন।” 
শুধু বহিঃপ্রক্কতির জড় ও প্রাণের মধ্যে নয়, গান্ধীজী মানবজাতির ইতিহাসের 
দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেয়েছেন যে, মন্ত্র ইতিহান বস্তুতঃ মানুষে-মাহুষে 
নিকট হবার চেষ্টার ইতিহাম। তিনি মানুষের ইতিহাসে ক্রমোন্নত অহিংসারই, 
(0194:558156 £51710959) ধারা লক্ষ্য করেছেন । আদিম শিকারীজীবন, 
তারপর যাযাবর-জীবন,১এবং তারপর বমতিস্থাপক কুষকরূপে জীবনযাত্রার “সভ্য? 
পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠালাভ--মাহ্থষের সামাজিক ইতিহাসের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 
মান্ুষে-মাহুষে অধিকতর এরক্যবদ্ধ হবার এক বিরাট চেষ্টার ইতিহাস প্রতাক্ষ কর! 
যায়॥। মনের দিক দিয়েও মিলনধর্মী প্রকৃতির একট ক্রমোন্নত প্রসার ও 
পরিব্যাপ্তি এই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের ধারার সঙ্গেই মিশে রয়েছে। 
“নিজের ওপর যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা অপরের ওপরে প্রলারিত 
হয়েছে। অপরকে ভালবাসতে শিক্ষা লাড ক'রে মাহ্ৃষ প্রথমে যে 
সমাজ গড়েছিল, সেট। ছিল তার “পরিবার? । ব্যক্তির শ্রীতি যেমন 
প্রসারিত হয়ে পরিবার গড়েছিল, তেমনি এই পারিবারিক শ্ীতির 
ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ক'রে মান্ধষ “জাতি? ব| নেশন নামে সমান্দ- 
বঙ্ধতা! স্থষ্টি করেছে । অপরকে “আপন' লোক ব'লে মনে করা) অর্থাৎ 
শ্রীতির সম্পর্ক এখন মাত্র জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্ধ এই. 


১৫৪ অমুত পথথাত্রী 


শ্লীতিকে একদিন আবও প্রসাবিত কবে সমগ্র বিশ্বের মান্ৃধকে আপন 
বলে মনে কববাব চেষ্ট| ববতে হবে।” 

বাংপাববাউপ উপশদ্ধি কবেছিলেন--“হাদয কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ যুগ 
ধরি, তা তুমিও বাধ। আমিও বাধ! উপাধ কি কবি।” এবং "ফুটে ফুট ফুটে 
কমল ফোটার না হয শব |” সষ্টি লাপাব প্রবাহ অন্তহীন, এবং সেই প্রবাহে 
ঘবয়েব কম যুটেই চলেছে, কিগ্ত ফাটার শেষ হচ্ছে না। মাহৃষেখ ইতিহাসের 
ধা|কেও অন্তহীন উদ্নতিখ ধাবা বলে গাশীতী বিশ্বাস কবেন, এবং দেখেছেন যে 
মাঞুষে সমাজও বাউলের হধ্য-মলেৰ মত ফুটই চলেছে, অধিক থেকে 

আঁধক ৩ব আত্মিক (এমা ।031) ভাব কপ গুণ ও শক্তি লাও কবাব |দকে |% 
প্রেঃই হানা অহিংসা। গাঙ্গাজা উপলদ্ধি কবেছেন, ঈশ্ববই হলেন পূর্ণ 
প্রেম। বহিঃপ্রঃততিব জড ও প্রাণেব ধীতি-ন|তি এবং পবিণামেব মধ্যে এই 
প্রেম তথ] আঁহংপারহ শান দেখতে পাওয়া যায | মানুষের ব্যক্তি মন এবং 
সগাজ-খানব এঁ৩হাপিক বিবওনেও দেখা যায যে, অহিংসাই উত্তবোত্তর 
অধিকতব বাপ্তি এবং প্রকাশ লা৬ ক বেও মানুষকে অন্তহীন পবিবওনেব ধাবাব 
ভেতব দিবে আত্মিক উন্নহব দিকে নায চলেছে। এক জডকণিকাও অপর 
জড়কশিকাকে অবিশ্বাস কবে না অবিশ্ব( সটাই জগতে একটা অস্থভাৰ মাত্র; 
স্বভাব হলে। বিশ্বা। প্রেমে বাধাজড় ও প্রাণেব জগতে দকল বস্তকতব্য কবে 
যাচ্ছে এক বিবাট বিশ্বাসেব নিষম ওগ্ত্রেব অধানে। ইতিহাল চলছে বশ্বাগেব 
জোরে, সংখষের জো(ব নয়। কবি অ্রকেব আশঙ্ক। মিথ্যে নয £ “যদি চন্দ্র ও 


ছূর্য সংশয় কবতে পাবতো, তবে তাবা এক মুহুর্তে নিতে যেত।” 


[1 00৬ 90] ৭00. 10002 ০০91৫ 090, 
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বিশ্বাম নামক এত বড় একটি স্বভাব-শঞ্জির আধাব কোথায 1? দার্শনিকের 
উদ্ভব হবে-_ঈশ্ববে | কিন্তু ঈশ্ববখই প্রসাদকপী এই বিশ্বাস নামক বৃহৎ শক্তি 
ধাবণ কখাব জন্ত মানুষকে তিনি যে বস্তট1 দি'যছেন,সেটি মন্তিফ নয, সেটি হলো 
হয । মত্তিষ্ধ তৎ1 যুঞ্চি-বুদ্ধির প্রযোজন আছে। যুক্তি-বুদ্ধিব দ্বাবা উদ্ভাবিত 
যেজ্ঞান, পে জ্ঞানও মাহষব একট! শক্তি। কিন্তু হৃং-শক্তিই হলো যথার্থ 
ডাষনামিক, য|! মানুষকে সকল কাজে মাতিষে তোলে । এই হিমাবে গান্ধীকে 
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বিশ্বাসই শক্তি ১৫৫ 


যদি “মরমী” সাধক বল] যায তবে বোধ হয ভুল হবে না। কারণ, তিনি 
মানুষের চলার পথে হদযকেই পথ-প্রদ্শকের মর্যাদা] দিয়েছেন | 
“আমি এই একটি মৌ'লক সিপাস্তে পৌছেছি যে, যদি কোন বুহৎ 
কর্তব্য পালন করতে হয, তাৰ শুধু যুক্তিব লাহাযা পেলেই কাজ 
হবে না। হাদযকেও পরিস্ফুত করতে হবে|” 


যুক্তি বৃদ্ধিকেই মর্বজধী মনে কগ। বস্তৃতঃ একটা পাথরকে ভগবান মনে 
ক'রে পুজো কবাব মত জডপৃক্গা! মাত্র । পুথিব'তে বুদ্ধিমান মান্রই যে জাদয- 
বান হযে থাকেন, এমন নিয়ম দেখা যায না । অথচ যে মিলন-ধর্ম মাহুমের 
ইতিহাসে স্গভাবজরূপে দেখা যাচ্ছে, সে মিলন-পর্ষের শ্রীতিধারা উত্গারিত হয়ে 
আসছে মাহুমেব হৃদষ থেকেই, মস্তি থেকে নয। হৃদযবানের মুর্খত বস্তুতঃ 
মৃখতাই নয, কারণ সে নিখিলবিরাজিত 'প্রীতি-বিশ্বাস-একা-মিলনের নিয়ম- 
তশ্ত্রের মধ্যে বিরোধ ব্যতিক্রম ব। অবাস্তরতা নয, মে সবনিযামক অভিন্ন শঞ্জির 
সঙ্গে সামঞ্জন্য রক্ষা! কবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা! করছে। কিন্তু হদয়হীন অতন্ত 
যুকি-বৃদ্ধিণীল হ'লেও সে এই জাগতিক ছন্দের বিরুদ্ধাচারা। তার বুদ্ধি 
জগতের কোন কাজেই আসবে না, কাবণ সে বুদ্ধিব প্রযোগেই ভূল করবে। 
নিজের “ভিতবের' সঙ্গেই যার পবিচধ হলো! না, সে তে! অপূর্ণ | নিজের 
ভিতরকে যে উপলনিি (গান্ধীর কথায-_1/21 0006751870178 0 
0081+ ) করতে পারলো না, তার পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাপন 
কর! কি সম্ভব? কারণ সে ঈশ্বরও যে এ “ভিতরের, জিনিস, হদ্যদংস্িত।$ 
সহজিষ! বলেন--“তে'মাবে হিযার ভিতব হৈঠে কে কৈল বাহির ।” গান্ধীজীর 
অহিংসা যুলতঃ হুদয়াচরণীয ধর্ম । ঈশ্বরের স্বত্ধপ, এবং ঈশ্বরীম লীলার সকল 
রূপ প্রতাক্ষ করার চক্ষু হলোন্বদয। বাউল বলেন_-এ তরঙ্গ দেখবি যদি, 
মিল] নষন হদয সনে। 

বিশ্বাসীর হাদয় থমকে থাকার হাদয় নয় | এ হ্বদয হলো! সন্ধানী যাত্রীর মত, 
যেন অতি দৃরান্তের এক মন্দির-চুড়া লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চলেছে। কিন্ত এ চলার 
শেষ নেই, কারণ এ মন্দির চুডাও যে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। গাদ্বীজী 
বলেন__-আমাদের পূর্ণ অহিংসার জগৎ এই রকমই একট! কর্পনীয় লক্ষা হয়ে 
চিরকাল এগিযেই যেতে থাকবে । 
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১৫৬ অমৃতপথযাত্রা 


“এই লক্ষ্য চিরকাল দূরেই সরে যেতে থাকবে । কিস্ত আমাদের 
আনন্দ হলো, শুধু সেই লক্ষ্য লাভের চেষ্টাটাই ) লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়াতে নয়। পূর্ণ চেষ্টাই হলে! পূর্ণ জয়।” 
অনস্তের সন্ধান কখনে! সান্ত হতে পারে ন|। সত্যের সন্ধানী হয়ে থাকাই 
জীবনের শ্রযোসাধনা | এ মন্ধানের বিরাম নেই। এ তত্র আবিষ্বর্তা যদিও 
গান্ধীজী নন, কিন্ত আধুনিক যুগে তিনি এই তত্ত্বের শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাতা। 
মান্নষের ভাবসাধনার রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে । সমগ্র বিশ্ব 
সাহিত্যের অস্তরের স্র এই সন্ধানের সবুর | এক পরম প্রাপ্তব্যের জন্ত আকুলতা 
আক্ষেপ, মিলন-্প্রয়াস, অস্বেষণ ও অভিসার। একজনের সঙ্গে মিলিত 
হবার জন্ত মাহষের চিত্ত পথে বেব হয়েছে, খুঁজে খুঁজে ফিরছে। বিশ্বস্থ্টির 
রূপ যে ছন্দে স্পন্দিত, সেই ছন্দ নিয়েই মানুষের ভাবনা ও কল্পন] “সাহিত্য? 
হযে উঠেছে। হিক্র সাধক মুল! যে আকাজ্মিত জগতের (1:0701550 1:81)0) 
জগ্য আকুল হযে উঠেছিলেন, মে আকুলত। হিক্র সাহিত্যে সন্ধানের দুর এনে 
দিয়েছে। গ্রীক মহাকবি হোমারের ওডিপির মনও তো এক সুপীর্ঘ যাত্রায় 
ভ্রমণ ক'বে এবং অস্বেষণ ক'রে ফিরছে। কালিদাসের মেঘদূত যক্ষপ্রিয়াকে 
অন্বেষণের জন্ত ছুটে চলেছে। গ্যটের ফাউস্ট জীবনের এক পরম কাম্যের জন্য 
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে । ওযার্ডমওযার্থের প্রিলিউড এবং এক্সকার্সন কাব্য হলো 
এক কাম্যেব অন্ৃসন্ধান। কীট্‌সের এনডিমিয়ন এবং ব্রাউনিং এর প্যারাসেল- 
সাম এক মনোমধী আদর্শ-সুন্দরীর জন্ত অস্থিরতা ও মত্ততার কাব্য। বৈষবের 
রাধা তো৷ “পাগলিনী+ হযে মুরলীধারী প্রিষের অন্বেষণে ছুটেছে কখনো কাদন্ব- 
কুর্জেঃ কখনে। অভিসারিকা হয়ে হষ্বেতকুঞ্জে। আকুলতার এবং মঞ্ধানের 
ভ্বদয় নিয়েই সাহিত্য । 
গান্ধীজী বলেন, এই মন্ধানের সাধনায অহিংসাকে পাথেয় ক'রে নিয়ে 
চল। তাহলেই তোমার মন্ধান সোজ। পথ এবং মরল পথ খুঁজে পাবে। 
1105০ 005/810) 01178 000 056 0925: 
4৯10 150 006 4১06 200 01061661016. 
কবি টেশিলনের কল্পনা যে তত্ত্ব ধর! পড়েছে, গান্ধীজী সেই তত্বকেই ভার 
জীবনে প্রমূর্ত করেছেন। 


কর্মভভ্ভ ও সাঞ্ুশ্রস 


ঈশ্বরবিশ্বাসী গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগৎ একটা নিযমের অধীনে 
চলছে । সে নিযম হলে! ঈশ্ববেব নিযম, ভাগবত বিধান ব। আধ্যান্িক বিধান 
(90100881 [৪)। এই আধ্যাগ্িক বিধান জাগতিক সকল বস্ত্র কর্ম কাল ও 
ক্ষেত্রের ওপর ক্রিযাশীল। অধ্যাত্রক্ষেত্র নামে একটা স্বত্ব ক্ষেত্রে নয় মাহষের 
প্রাত্যহিক সকল বর্মেব ক্ষেত্রে একই ঈশ্ববেব নিষম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিধান 
কাজ কবছে। অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও বাকজনৈতিক ইত্যাদি সকল করক্ষেত্রে 
ঈশ্ববেব নিযয কাজ কবছে। মাহুষেব মন এবং মাধুষের সমাজ রাজনীতি 
অর্থনীতি বা সমাজনীতি নামে কতকগুলি স্বতগ্ন ও পৃথক্‌ ক্ষেত্রে বিভক্ত হযে 
নেই। গ্ান্ধীজী দেখেছেন, প্রত্যেক ক্ষেঃই প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। এক 
ক্ষেত্রের অবস্থ৷ অপর ক্ষেত্রেব অবস্থাকে প্রভাবিত করে। 

ঈশ্বর এক, দুই নহেন। ঈশ্ববেব শ্ষ্টি মাহৃষকেও গান্ীজী “এক? মনে 
করেন। ভিন্ন ভিন্ন “দেহী? হলেও মাহৃষেব আত্মা এক, যেমন হ্র্য-বশ্থি নান! 
আধারে প্রতিফলিত হয়ে নানা কূপ এবং ডিম ভিন্ন রূপ গ্রহণ কবে, কিন্ত নকল 
বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিব যূলাধাব হলে! এক, সেই শুধ। 

পৃথিবীর সমস্ত মানবজীবনও বিধৃত হয়ে বয়েছে এক পরম “এক্যে'ব শৃত্রে। 
মানুষের এই আধ্যাত্মিক পরিচষ তার এঁতিহাসিক পরিচয়েও সন্য। মানুষের 
এই ধধর্ম'কে গান্ধীজী চিনতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মানুনের লমগ্র কর্মক্ষেত্রে 
ধর্মসন্মত নীতির প্রতিষ্ঠা চেষেছিলেন। যাগযজ্ঞ-হোমতপ-বলি-পৃ্জা! ইত্যাদি 
আহুষ্ঠানিক ধর্মাচাব নয়। এবং মুতি-মন্দির-গিজ-মসজিদে আশ্রিত প্রতিষ্ঠানিক 
ধর্মীয়তা নয়, গান্ধীজী ধর্ম অর্থে সম্পূর্ণরূপে শ্রশ্বরিক বিধানকেই (5210108] 
19৬ ) মনে করেছেন, যা! সমগ্র মামবসমাজের সম্পর্কেই সত্য। রাজনীতি, 
অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, উৎপাদন, বণ্টন, মামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি কল বিষয়ে 
তিনি ধর্মের সুরক্ষা চেয়েছিলেন | ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হতে পারে না, 
এর সম্যক অর্থ এই যে, সমগ্র মানব সমাজের জীবন যে চিরন্তন সত্যের নিয়মে 


১৫৮ অস্বৃতপথযাত্রী 


অস্তরে-অস্তরে এক্যবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সে নিমের অন্থ! ক'রে কখনো! কাজ কর! 
উচিত নয। করলে তার ফল হবে মানবের অশুভ । অর্থনীতি, সমাজনীতি ও 
রাজনীতির মধ্যে হিন্দুত্ব মুদলমানত্ব বা খ্ীপ্টানত্ব নামে পৃথক্‌ পৃথকৃ মত্যের অস্তিত্ব 
গান্ধীজী দেখতে পাননি । তিনি দেখেছিলেন, একটি অখণ্ড মানবিক সত্য । 

গান্ধীজী ভার রাঙ্জনীতি এবং অর্থনীতিকে এই আধ্যাস্নিক এবং ্রতিহাসিক 
সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করেছেন | পৃথিবীর সমগ্র মানব-জীবন একটা] 
এঁক্যের শত্রে সংযুক্ত--এই তত্বের সুত্র ধরেই তিনি তার রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক তত্বের হুত্রগুলি রচন1 করেছেন। 


“আমি অদ্বৈতে বিশ্বাপী। আমি মানুষের অস্তুনিহিত অভিন্নতায় 
(55১৫০1131 81115) বিশ্বাপী। শুধু তাই নয, সকল প্রাণী-জীবনের 
অভিন্নতাষ তথ! এঁক্যে বিশ্বানী। মুতরাং, আমি মনে করি, একজন 
মাহুষ যদি আধ্যাত্ত্িক উন্নতি লাভ করেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাতে 
লাভবান হয়। তেমনিঃ যে পরিমাণে এক জন মান্থষের অবনতি হয, 
সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মেই পরিমাণে অবনত হয |” 


সাম্যতত্বের এত বড় ব্যাখ্যা আর কোন মনীষীর চিন্তা হতে পাওষা! গেছে 
কি না জানি না। একজন মান্ুষেব ভালমন্দের ওপর সমগ্র মানব-জাতির ভাল- 
মন্ব নির্ভর করে। মানবীয় পরিণামের মধ্যেও এক সুগভীর এঁক্যের প্রমাণ 
গান্বীজী পেয়েছেন। এই স্থত্র হতেই তিনি আর এক হত্রের সন্ধান পেয়েছেন £ 
“সুতরাং, কোন এক ব্যক্তির ভাল হলো কি মন্দ হলো, এট! সেই 
একজন মানুষেরই চিস্তার বিষয নয । এটা! বস্তৃতঃ সমগ্র সমাজের, 

এমন কি সমগ্র পৃথিবীর চিন্তার বিষয় ।৮ 


একজন মান্য অন্নবস্ত্রহীন অবস্থায থাকলে সমগ্র সমাজের কোন মাহষেরই 
পক্ষে অন্নবস্ত্র লাভের অধিকার নেই-_গান্বীজী এই নীতিকে মূলহত্র ক'রে তার 
অর্থনৈতিক আদর্শ নির্ণঘ করেছেন । সমাজের উৎপাদন ও বণ্টন, কর্মের অধিকার 
এবং ভোগের অধিকার--সকল ব্যবস্থায় ও অধিকারে এ মুলনীতিরই প্রতিষ্ঠা 
তিনি চেয়েছেন। ইংরাজ-মনীষী রাস্কিনের লেখা যে পুস্তক * পাঠ করে গান্ধীজী 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি অর্থনৈতিক আদর্শের এ মূল হুত্রটিই 
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কর্মতত্ব ও সাধুশ্রম ১৫৯ 


পেয়েছিলেন--”“একজন মাহৃষের কল্যাণ সমখ্র মাহ্ৃষের কল্যাণের মধ্যে নিহিত 
রয়ছে।” ব্যক্তি ও সমহির এই অবিচ্ছেগ্ভতা লক্ষ্য ক'রেই গান্ধীজী সকল 
কর্মক্ষেত্রে সবোদয়ের নীতি প্রবর্তনের কথা বলেছেন । 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে গান্ধীজী “দর্বে'র অধিকার 
ভেযেছেন £ 
“মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োঙ্নীষ সামস্্রীগুলি উৎগাদনের 
ব্যবস্কা যদি সর্বসাধারণের অধিকারে থাকে, তবে অন্নবন্ত্রের অধিকার 
থেকে কাউকে বঞ্চিত হবার ছুভাগ্য সহা কবতে হবে না1% 
ঈশ্বরের প্রদত্ত জল আলো! বাতান ইত্যাদি বস্তু সর্বসাধারণের গন্ভ খোল৷ 
পড়ে আছে। জীবনধারণের জগ্ত প্রযোজনীয় এই বস্তৃগুলি গ্রহণের অবাধ 
অধিকার সবারই আছে। তেমনি অধিকার সবসাধারণের থাকবে অন্র-বস্ধ-গৃহ 
ইত্যাদি 'জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তগুলির, ওপর | অন্ন-বস্ত্রের 
উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলিকে অপরকে শোষণ করবার ব্যবস্থায় পরিণত করবার 
অধিকার কারও নেই। এই ব্যবস্থার ওপর কাবও মনোপলি ব1 আত্যস্তিক 
অধিকার থাকবে না। কোন ব্যক্তি ও গে।চী এমন কি কোন জাতির পক্ষেও 
এমন আত্যন্তিক অধিকার থাকতে দেওয়া চলতে পারে না। 
উৎপাদনের বাবস্থাকে গান্ধীজা স্তাষলঙগত করতে চেযেছেন। উৎপাদনের 
ব্যবস্থাও “মপ্যালঃ হওয়| চাই । তারই প্রথম হ্ত্র হিসাবে তিনি দিসেছেন। 
উৎপাদন ব্যবস্থায় সর্বনাধারণের অধিকার | দ্বিতীয় সুত্রঃ বাঞ্ি'র কর্মকেই 
'মর্যাল' করা, অথবা ধর্মসঙ্গত কর।। 
ভগবান তথাগতের একটি উপদেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেত পারে। 
“পুষ্পের সৌরভ নষ্ট না ক'রে এবং পুষ্পের রূপ অবিরুত রেখে প্রজা- 
পতি যেডাবে পুষ্প হতে মধু আহরণ করে, তোমরাও সেইভাবে 
জীবনের প্রয়োজনের তৃথ্চি নাধন করবে ।” 
গান্ধীন্্রীও মানুষের কর্মরীতির মধ্যে অহিংসার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন । নিজের 
প্রয়োজনেই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্তের কোন ক্ষতি নল! হয়। এই 
প্রসঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে একট৷ প্রশ্ন এমেপড়ে নিজের প্রয়োজনকা'কে বলে? 
জীবনধারণের জন্ত যেট। অবশ প্রয়োজন, সেট! হলে! অন্ন। নিজের হাতে 
কাজ ক'রে নিজের জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় খাছ। উৎপাদন করতে হবে। 
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এ কাজ করার পর জীবনের আর সব কাজ হবে পরার্থে। সাহিত্য, বিস্তান্ু- 
লীলন, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল কলাগত এবং বুদ্ধিগত শ্রম সমাজকল্যাণের 
প্রয়োজন সাধনের জগ্ত উৎসর্গ করতে হবে। 

টলস্টগ়ের কাছ থেকে গান্ধীজী এই “রুটি-শ্রমের? (31580 1৪০01) তত্ৃটি 
নিষেছেন। শ্রীমদৃভগবদূগী তার মধ্যেও তিনি এই তত্বের সন্ধান পেয়েছেন। শর 
না কঃয়ে যে অন্নগ্রহণ কবে, সে যজ্ঞের বিনাশকারী। বিনা শ্রমে অন্ন ভোগ 
কর] চৌর্য। শ্রম অর্থে কায়িক শ্রমের কথাই গান্ধীজী বলছেন, বৌদ্ধিক 
শ্রম নয। বুদ্ধির চর্চায় নিযুক্ত পণ্ডিতকেও কাধিক শ্রমের দ্বার1 তার প্রযোজনীয 
অন্টটুকু উৎপাদন করে নিতে হবে। কাধিক শ্রম না করলে অন্মভোগের 
অধিকারও মব্যাল হয না। 

গীতায় বল হয়েছে £ 

ইষ্টাণ ভোগান্‌ হি বে! দেব। দাস্যান্তে যঞ্জভাবিতাঃ। 
তোত্বানপ্রদায়ৈভ্যো৷ যে! ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ॥ 

_দেবতাগণ যজ্ঞদ্ধার! আরাধিত হযে তোমাদের বাঞ্চিত বস্ত প্রদান করবেন। 
সুতগনাং এই দেবতাপ্রদত্ত বস্ত্র দেবতাদের নিবেদন না ক'রে যে ভোগ করে, 
সে নিশ্চয়ই চোর। 

গান্ধাজী মনে করেন,সমাজে কায়িক এমের মর্যাদ1 যদি শ্বাকৃত ন! হয়ঃ তবে 
মানুষে মাহুষে ভেদ কখনো ঘুচবে ন। সকলেই কায়িক শ্রম করলে শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে উচ"নীচ পার্থক্য-বোধ আর থাকে না। কায়িক শ্রমসাম্যের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শ্রেশ-বিভিন্নতা থাকবে, সেটা শ্রেণী-বৈচিত্র্য মাত্র । সমগ্র 
সমাজের কল্য।খ করার জঞ্ত বিওও।শ। শিপী জ্ঞাশী ওণী ও কর্মীর বাভন্ন শ্রেণ। 
শোষক ওখোধিতের শ্রেণীতে সমাজের বিভক্ত হবার কোন কারণ থাকবে না। 

দরিদ্রনারায়ণের দেবার কখ। অনেকেই বলেছেন এবং গান্ধীগীও বলেছেন। 
কিন্ত গ্ন্ধীজী দাঁরদ্রনারায়ণকে রুটি ও কখল দান ক'রে সেবা করতে প্রস্তুত নন। 
তিন বলেন,আমার যাঁদ ক্ষত থাকতে। তবে আনি প্রত্যেক সদাত্র৩ বন্ধ ক'রে 
দিতাম, যেখানে মানুষকে বিনামূল্যে ভোজন করানো! হয়| একমাত্র পঙ্গু অন্ধ 
ইত্যাদি অক্ষম ব্যক্তি এবং যিনি “যথার্থ ব্রাহ্মণ” অথাৎযিনি সম্পূর্ণরূপে নিংস্ব হয়ে 
শুধু পরকে জ্ঞানদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন, এই ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া আম 
কাউকেও বিন! শ্রমে অন্গ্রহণের অধিকার দেওয়। উচিত নন্ন। ক্ষুধাকে ও 
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অন্নহীনকে কাজ দাও যাতে সে অন্ন উপার্জন করতে পারে-_এই হলো গান্ধী" 
নীতি | জগতে প্রত্যেক জড়-কণিকা এবং প্রাণকোষ অবিরাম কাজ করছে। 
কোন মাহুষ যদি শ্রমহীন হয, তবে সে এই নিখিলব্যাপ্ত কাজের ছন্দ থেকেই 
নিজেকে বিচ্যুত করে, এবং মে বিচ্যুতি সমগ্র মাননসমাজের ই ক্ষতি। তাই 
গান্ধীজী সমগ্র মানবসমাজের জীবনকেই সমানশ্রমে সুন্দর ক'রে রাখবার একটা 
উপাষ চিস্তা করেছিলেন। গান্ধীঙ্গীর এই চিন্তা থেকেই আবিভূতি হয়েছে 
“চরকা?। 

“চরকা?কে গান্ধীজী বলেছিলেন প্রকৃত স্বরাঙ্লাতের উপায়। অনেকেই 
তার এই উক্তির অর্থ বুঝতে পারেননি এবং আজও বুঝতে পারেন না। কারণ, 
কাধিক শ্রম এবং সমানশরম ব্যতিবেকে ব্যক্তি ও সমাঙ্গের মন যে মানবিক সাম্য 
ও এক্যের বোধ হারিয়ে ফেল, এই অভি-্বাস্তব ও এততহ্গাসিক সত্যটিকে 
তারা ধরতে পারেন নি। ভারতে কয়েক কোটি শ্রমভীন ও জাবিকাহীন 
মান্ষের জীবনে ঈরকা একট আথিক প্রযোদক্ষন সিদ্ধ করতে পারে, অর্থাৎ 
যার1 কিছুই উপার্জন করতে পারছে না, ঠাপ কয়েকটা পযম। উপার্জন করতে 
পারে। ফিন্ত এটাই চরকাঁব একমাত্র সার্থকণত। নখ, 'তাৎ্পর্যও নয়। চরকাকে 
মাত্র একট! ভার তীয় অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানে উপাষ হিলাবে গান্ধীজা 
মনে করেন না । চরকার লক্ষ্য হলো, মাহ্যে-বাহ্রষে সহযোগিতা, সহকগ্রিতা ও 
এঁক্যের জাগৃতি। 

শ্টাল্পশ কোটি নরনাবীর সকলে যদি চরকা কাটে তবে লক্ষ লক্ষ 
লোকের পরিধানের জন্ঠ যথেষ্ট পরিম।ণে খ।পি নিগিত হতে পারবে। 
কিন্ত কাঙ্ছের দিক দিয়ে এটাই চরক। লগ্বন্ধে বড় কথা নয়। 
চরকাকে অবলম্বন করে চল্লিশ কোটি মাহষের মধ্যে সহযোগি ঠামুলক 
যে কর্ম-প্রয়াস জাগ্রত হবে, তারই মূল) সবচেয়ে বেশী |” প্রার্থনা- 
মভার তাষণ--১৩। ১২। ৪৭) 

দেখা যাচ্ছে যে চরকার বাণী হলো সমাজের মাহ্ষে-মান্রমে সহযোগিতা, 
সাম্য এবং এক্যবোধ জাগ্রত করার বাণী। গান্ধাজী বলেছেন, শিক্ষিত 
সমাজের কাছে আমি চরকাকে একটা আধিক উপার্জনের যন্তক্ধপে উপস্থিত 
করছি না। শিক্ষিত সমাজ চরকার আত্্বিক (80174591) তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি 
করুকৃ, এই ছিল গান্ধীজীর কথা । দরিদ্রের হাতে চরকা হলে! আধিক 

১১ 
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উপার্জনের যন্ত্র, কিন্ত জওহরলালের হাতে চরক! হলে। রেভলু[শন বা বিপ্লব-- 
গান্ধীজীর এই উক্ভির তাৎপর্য বুঝতে পারলে চরকার সম্যক তাৎপর্য 
বুঝা যায়। 

ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিলাভের পন্থা হিলাবেও চরকাকে গ্রহণ করবার 
কথা গান্ধীজী বলেছিলেন। গান্ধীজীর এই উক্তির অর্থ অনেকে বুঝতে 
পারেননি | ধীর] মনে করেন যে, অহিংস সংগ্রামের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভ কর! সম্ভবপর নয়, তাদের পক্ষে চরকার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা 
যুক্তিসঙ্গত। কিন্ত গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে, ভারতের অহিংস গণশক্তিকেই 
জাগ্তত ক'রে রাজনৈতিক স্বাধানতা আনতে হবে। তাই ভারতের গণ- 
সাধারণের হাতে তিনি দিয়েছিলেন চরকা। চরকা-শ্রম মধূপতঙ্গের পরিশ্রমের 
মতই নির্দোষ ও অহিংস, কারও ক্ষতি নাক'রে শুধু সৃষ্টি করে। চরকা 
ভারতের কোটি কোটি জীবিকাহানকে একটা অর্থনৈতিক যোগ্যত। দান করে, 
অর্থাৎ জীবিকাহীন বা কর্মহীন ব্যক্তি চরকার সাহায্যে কিছুটা আধিক আয্ম- 
নির্ভরতা লাভ করে। চরক1 পারস্পরিক সহযোগিতা! ও এঁকোর বোধ 
জাগ্তত করে। চরকা ভারতীয় শ্রমহীন মানুষকে শ্রমের ম্থযোগ দিয়ে তার 
অবনত আত্মমর্যাদাবোধকে উন্নত করে । শিক্ষিত মানুষ চরকার ভেতর দিয়ে 
তার দেশের কোটি কোটি গরীবের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের যোগ 
লাভ করে। ম্থুতরাং এ হেন চরকার সাহায্যে ভারতে যে অহিংস গণশপ্কি 
জাগ্রত করবে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীকে বৈদোশক শাসক দমন 
করতে পারবে না-_গাঙ্ধীজী সমস্ত বিষয়টিকে এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। 
ভারতের অহিংস গণশকিকে উদ্বোধত করবার উপায় হিসাবে চরকাকে তিনি 
অপরিহার্য মনে করেছিলেন। রাজনৈতিক মুক্তির "অস্ত্র হিসাবে চরকার এই 
হলো তাৎপর্য । 

অনেকে ভূল ধারণ! করেন যে, গান্ধীজী বুঝি চরকাকেই ব্যক্তির একমাত্র 
জীবিক! হিসাবে গ্রহণের কথা বলেছেন। এ'র| চরকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য- 
টুকুও বুঝতে পারেননি । অন্ত কোন জীবিকাকর্ম ক'রেও চরক! চালাতে হবে। 
চাষী, কামার, কুমোর, কেরানী, দোকানী, সকলের হাতেই চরকা থাকবে। 
যে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্ত কোন কাজই পাচ্ছে না এমন ব্যক্তির কাছে 
টরক| হলে মব চেয়ে বড় অর্থনৈতিক বন্ধু | যে ব্যক্তির সময় কর্মহীন আলন্তে 


কর্মতত্ব ও সাধুশ্রম ১৬৩ 


ন& হচ্ছে, সেই ব্যক্তি যদি চরক] ধরে তবে তার জীবনের কর্মহীন মুহূর্তগুলি 
স্ষটিপ্রবণ হযে ওঠে | এমন ব্যক্তির কাছে চরকা হলে! মনেরও বন্ধু। 
গান্ধীজী বলেন-__খাদিকে শুধু জীবিকা-অর্জনের একটা উপায বলে মনে 

করলে ভূল হবে। খাছিকে যদি একট] শিল্প ([0050:5) মনে করা হয়ঃ তবে 
প্রটলিত ব্যবসাধিক পদ্ধতিতে প্রচুব খাদি উৎপাদন কবাই উচিত। একট! 
শহরের কাপড়ের কলে হাজার হাজার লোক জীবিক1 অর্জন করে, এবং খাদি 
কোটি কোটি টাক হাজার হাজার গ্রামের মধ্যে ছডিযে দেষ। শিল্প হিসাবে 
কাপড়ের কলে এবং চবকাষ এই হলে] একমাত্র পার্থক্য । কিন্তু এটাই খাদির 
একমাত্র বা প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব নয। খাদির আদর্শগণ্ত প্রধান লক্ষ্য হলো £ 

“ভাবতেব পল্লীজীবনের অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্, এবং তারই ভিতর 

দিষে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন, যে শক্কি সত্য 

সত্যই স্বাজ আনতে পাববে |” 
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শ্রুণীভক্তেল বিলাল 


পশ্চিমের এক শ্রেণীর অর্থনীতিজ্ঞ দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিকের চিন্তা থেকে 
উদ্ভৃত সোল্তালিজম্‌ ও কম্যুনিজম্‌ নামে যে মতবাদ বর্তমান যুগে লারা 
পৃথিবীতেই প্রটারিত হতে দেখা গেছে সে মতবাদের মধ্যে “শ্রেণী-সংগ্রাম? 
নামে একটা কথার প্রাধান্য দেখা যায়। সমাজে শোষক এবং শোষিত নাষে 
ছু"ট শ্রেণীর অস্তিত্ব এ'র| লক্ষ্য করেছেন। গরীবকে শোষণ করেই ধনিকের 
সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে । অন্তভাবে বলা যায়, শ্রমিককে শোষণ ক'রে 
অর্থাৎ শ্রমিককে তার শ্রমের যথার্থ মূল্য হতে বঞ্চিত ক'রে; শ্রমের মাত্র আংশিক 
মূল্য দিয়ে অল্পঘংখ্যক লোক সম্পদ-উৎপাদমের ব্যবস্াগুলিকে নিজের দখলে 
রেখে চালাচ্ছে বলেই একট! গরীব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাবা সংখ্যায বৃহত্তম | 
উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী । শোনকের। সংখ্যায় অল্প এবং শোবিতেরাই 
সংখ্যায় সমধিক। সুতরাং, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই বিরোধের সমাধান চাই, 
নইলে সমাজের অধিকসংখাকের স্বার্থ দলিত ও বিনষ্ট হতেই থাকবে। 

গান্মীজীও দেখেছেন, সমাজে এই রকমের শ্রেণীবিষ্তাস রয়েছে, এক শ্রেণী 
অপর শ্রেণীকে শোষণ করছে। শ্রেণীগত শোষণের প্রকোপে সমাজ-জনতার 
বৃহত্তরের জীবন অধিক ক্লেশ ও অভাবে বিষগ্র হযে আছে। সমাজের এক 
শ্রেণীর স্বার্থ অপর শ্রেণীর স্বার্থের বরোধী হয়ে রয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছেন, 
এই বিরোধের অবসান হোকৃ। 

কিন্তু কোন্‌ উপায়ে? এই গন্থার ক্ষেত্রেই এসে গান্ধীজ্জীর অভিমত এবং 
সোস্তালিস্ট ও কম্যুনিষ্টদের অভিমতে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে পার্থক্য 
একেবারে মূলগত পার্থক্য । অথনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারের ব্যাপারে ধনিকে ও 
শ্রমিকের মধ্যে যে বিরোধ বিছ্বমান, সেই বিরোধকেই বস্তুতঃ সক্রিয় বিরোধ 
অর্থাৎ শ্রেণীযুদ্ধে (০13-৪:) পরিণত ক'রে শোষক শ্রেণীকেই উচ্ছেদ করতে 
হবে__সোস্তালিজম্‌ ও কম্যুনিজমে এই “বৈপ্রবিক” পন্থাই একমাত্র পন্থা বলে 
ঘোষিত হয়েছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য । 


শ্রেণীতত্বের বিচার ১৬৫ 


গান্ধীজীর লক্ষ্য শ্রেণীীনঃ সমাজের প্রতিষ্টা নষ, শ্রেণীশোষণহীন সমাজের 
প্রতিষ্ঠা । তিনি বলেন-_ 
“সমাজের শ্রেণীবিভাগ থাকবেই, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা 
অবস্থান পরস্পরের সমান্তরাল হবে, পরস্পরের সম্মুখে প্রলম্বরূপে নয় |” 
জ্যামিতিক তত্তের উপম1 দিযে গান্ধী? তার বঞ্জব্য বাত করেছেনঃ 
তাতে বক্তব্যের অর্থ প্র/ঞ্জলভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি চান, সমাজে বিভিন্ন 
শ্রেণীর অবস্থান এমন ভাবে বিন্তম্ত থাকবে যাতে এক শ্রেণীব স্বার্থ, অপর 
শ্রেণীর স্বার্থের বাধা হযে উঠতে না গারে। পরম্পবের সশুখে প্রণদ্থরূপে অর্থাৎ 
প্রাচীবের মত দণ্ডাযমান বাধার রূপ নিযে পিডিন্ন জেৌগুলিব অবস্থান বাছনীয় 
নয়। তাদের বর্ষ, অধিকাব, লক্ষ্য, ও স্বাথ হবে পরম্পবের সন্গাস্তরাল, যেখানে 
কারও সঙ্গে কারও সংঘর্ষের অবকাশ অথব! প্রযোজনও থাকবে মা। 
পশ্চিমের সাখ্যবাদাব। সমাজের 'শ্রণীবিন্ঠাসের রূপ সতটা মরল ক'রে বুঝে 
নিয়েছেন, বাস্তবে শ্রেণীবন্তাসেব রূশ ত 5৯1 সবন কিনা, সে সধান্ধ প্রশ্ন আছে। 
শোধক ও শোষিত, মানবসমাজ এই রকম সুস্পষ্ট ছ টি শ্রেণীতে ভাগ হযে আছে 
কি? বরং দেখা যাম, এক ব্যক্তি হযে এক ক্ষেত্রে অপগ্ধে দ্বার শোমিত, 
কিন্তু অন্ত ক্ষেত্রে সে-ও অপরেব শোনক | শোষক-শ্রেণী নামে এমন (কোন সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ ও আস্ত একট! শ্রেণীকে হাতের কাছে পাওয়া যায না, যা;ক উ/চ্ছদ 
করলেই সমাজ থেকে শোষকের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হতে পারে । শোবপব্যবস্থাটাই 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীব এক শর হতে ভিএতর স্তরে এবং শুবক্রমে শিল্তৃত ও 
বিশ্ত্ত হযে রয়েছে । গান্ধীজী মনে করেন, এই শোষণব্যবস্াকেই উচ্ছেদ করতে 
পার] ধায়, অথচ তার জন্তে বিভিন্ন শ্রেণীকে উচ্ছেদ কবার প্রয়োজন হবে ন। 
অর্থাৎ শোমক শ্রেণার শোষণক্ষমতাটুকুর উচ্ছেদ প্রযোদ্ধন | ধনিকের পুজি 
সম্পদ ও ক্যাপিটালকে শোষণযন্তর্রপে ব্যবন্ৃত হতে না দেওযা। ক্যাপিটাল 
থাকবে, অথচ ক্যাপিটালিজ.ম্‌ থাকবে ন1। ইপ্ডাস্টি চাই, কিন্তু উপ্তাস্টিয়ালিজ.ম্‌ 
চাই না। ধনিক তার সম্পদের অছি বা ট্রাস্টিকূপে থাকবেন, এবং £ম সম্পদকে 
একমাত্র সাধারণের কল্যাণের জন্তই নিুক্ত ও পরিচ'লিত করবার অধিকার 
ধনিকের থাকবে, “লাভ? অথবা! ব্যক্তিগত স্বার্থ পুপ্ভীভূত করার জগ্য নয়। 
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১৬৬ অমুতপথযাত্রী 


সমাজের শ্রেণীদ্বন্্ব (০1285 8:08516) আছে, এই বাস্তব সত্যটি গান্ধীজী 
লক্ষ্য করেছেন । কিন্ত তিনি চান ন1 যে, এই দ্বন্কেই অব্রতর ক'রে তুলে নিষে 
একটা! শ্রেণীযুদ্ধের ভেতর দিষে ক্যাপিট্যালিজ মের উচ্ছেদ মাধন কর! হোক, 
কারণ সে পন্থায ক্যাপিটালিজ.মের স্বাধী উচ্ছেদ হবে কি না সন্দেহ। তিনি 
মনে করেন, শ্রেণীযুদ্ধের পথে ন। গিষেও ক্যাপিটালিজ.মের উচ্ছেদ সভব। 
গান্বীজীর যুক্তি, নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিম্ান্ত পরিচযটুকু জান| থাকলে এবং তার 
তাৎপর্য উপলদ্ধি করলে সহজেই বুঝতে পার! যায যে, তিনি কেন পাশ্চাত্যের 
কম্যুনিজমূ এবং সোস্তালিজমৃকে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষখ্য দৃব ভূত 
করার একমাত্র পন্থা! অথবা! শ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে মনে করেন না। 
“পশ্চিমের সোন্তালিজ.ম্‌ ও কম্যুনিজ,ম্‌ এমন কতকগুলি ধারণার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের ধারণা থেকে মূলতঃ পৃথকৃ। কম্যুনিজ.ম্‌ ও 
সোম্তালিজ ম বিশ্বাস করে যে, মাহুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর ॥ স্বার্থপরতা 
মানুষের স্বঙাবে অন্তনিহিত হযে রযেছে। আমি এ ধারণ! সমর্থন 
করি না। আমি জানি যে, পণুতে ও মাহষে স্বতাবেব একট! মৌলিক 
পার্থক্য আছে। মানুষের স্বভাবে এবং পশুর স্বভাবে নিহিত প্রবৃত্তির 
আবেগে কতকগুলি মিল থাক! সত্বেও, মানুষের স্বভাবে আবার এই 
স্বতন্ত্র একট শক্তি আছে যে, সে তার প্রবৃত্তির উধেব্” নিজেকে টেনে 


তুলতে পারে ।” 

শাষক ধনিক ব্যক্তিরও স্বভাবের ভিতরটা! মন্্যত্বহীন নয। সুতরাং তার 
আচরণের পরিবঙন অসওব পর, খদি তায় ভ্তিতরের স্বার্থহীন ও হিংসাহীন 
মন্য্যত্বকে উদ্বোধিত করতে পারা যায়। মাহষের অস্তরগত স্বভাবের মহত্ব 
গাঙ্গীজী বিশ্বাপী বলেই তিনি সহিংস পন্থার অর্থাৎ জোর ক'রে শোষক 
শ্রেণীকে উচ্ছেদের সমর্থক হতে পারেননি । ত! ছাডা, জোরের পন্থায় কোন 
শ্রেণীকে উচ্ছেদ করলে, পাঁবণামে জোরদারেরাই একটা! ক্ষমতাবান শ্রেণীতে 
পরিণত হয়ে যেতে পারে; এ আশঙ্কাও যথেষ্ট যুক্তিমঙগত। 


শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিয্োক্ত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য £ 
(ক) ভারতের আস্তরিক প্রক্কৃতির সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব খাপখায় না।* 
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(খ) ভূষ্বামী এবং ধনিক পুঁজিওয়ালাদের লুণ্ড ক'রে দেওয়াই প্রয়োজন 
নয $ প্রয়োজন হলে] লোকলাধারণের সঙ্গে বঙ্মানে এদ্রে যে সম্পকরীতি 
রয়েছে সেই সম্পর্করীতিব পরিবওন ক'রে একটা! স্থস্থওর ও শুদ্ধতর মম্পর্করীতি 
স্বাপন করা | 

(গ) শোধণব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য পাশ্চাত্তা হতে যে সকল মতবাদ উদ্ভূত 
হযেছে তার সবই ঠিংসাবাদের দ্বার আচ্ছন্ন । এই কাবণে আমাপ আপত্তি। 
আমাদের দেশের বর্ণাএম ব)বস্থ। উচ্চ-নীচ 'এবং ধনিক শ্রমিকের পার্থকা মমা- 
করণের একট! চেষ্টা নয কি? স্ুওপাং মাখর! যদি বৈজ্ঞানিক আগ্রহ নিষে 
প্রাচ্যের ব্যবস্তাগুলি পর্যালোচনা করি+তবে তার ভেতর থেকে এমন কম্যুনিজম্‌ 
ও সোস্যালিজংমর সন্ধান পাওষ| যাবে যা! বানের প্রচশিত এ ছুটি মতবাদ 
থেকে বেশী উন্নত, যথার্থ ও সা, এবং যা বঙ্মান পৃথিবার পক্ষে স্বথেও ধাবণা 
করা সর্ভবপর হচ্ছে না। জনসাধারণেব দারিদ্র্য দৃব করার জন্ত পশ্চিমের 
সোশ্কালিজম্‌ ও কম্যুনিজম্‌ যে পন্থাব সন্ধান দিচ্ছে তার চেয়ে ভাল পন্থা আর 
কিছু হতে পারে না_এক্প মনে করা খুবই ভুল। 

ধনিকের ধনগত পুঁজি যেমন তার “ক্যাপিটাল”, তেমনি শ্রমশক্তিও শ্রমিকের 
ক্যাপিটাল। গান্ধীজীর এই যুক্তিটি স্মরণে রাখলে তার সমগ্র বঞ্তব্য খুবই 
সহজবোধ্য হয়ে ওঠে । তিনি বলেন_ধাঁনকের ক্যাপিটালে (আধথিক পুঁজি ) 
এবং শ্রমিকের ক্যাপিটাল । শ্রম ) সহযোগিতা সম্ভবপর । উভয় শ্রেণীই সম্পদ 
স্থ্টির উদ্বোগে সহকর্মী হবে, উভযের মধ্যে প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক থাকবে না। 

নিজের প্রযোজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিজের উপভোগের জন্য আটক ক'রে 
রাখাকে গান্ধীজী চৌরকর্ম বলে মনে করেন। এবিলয়ে তার মতের সঙ্গে 
পশ্চিমের কম্যুনিস্টের সাম্যতত্বের যুক্তিতেও অনেকখানি মিল আঙে*ধার। বলেন 
»-সম্পততি হলে! চৌর্য (69:06 15 0০6০)। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ 
গুধু আটক ক'রে রাখা নয, উপভোগ করাও চৌর্য। এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত 
সম্পদ বলতে এই বোঝায যে, সযাজের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্যক্তি যে-পরিমাণ 
বৈষয়িক স্ুথসম্পদ উপভোগ করছে তার চেষে বেশী পরিমাণের দুখমম্পদ। 
সম্পদ সঞ্চয় করাকেও গান্ধীজী পাপ বলে মনে করেন।* তিনি বলেন-- 
ভারতের কোটি কোটি মাহুষ দিনে একবেলা মাত্র খেতে পায় এবং মেই 
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ভোজনও হলো, মাত্র একটি চাপাটির সঙ্গে এক ছিটা হুন। যতক্ষণ না দেশের 
এর| ভাল ক'রে খেতে ও পরতে পায় ততক্ষণ পর্যস্ত ভাল খাওয়া-পরার কোন 
অধিকার আমার ও আপনার নেই । 

ভারতের ধর্মগ্রন্থ নামে পরিচিত ভাগবত পুরাণ বিল্ময়কর স্পষ্টতার সঙ্গেই 
অর্থনৈতিক ভোগসাম্যের এই তত্ব ঘোষণা! করেছেন £ 

যাবদ্‌ ভ্রিষেত্ে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌। 
অধিকং যোইভিমন্তেত স স্তেনে। দগ্মহতি ॥ 
[ থম স্বঙ্ধ, ১৪শ অধ্যায় ৮ম শ্লোক ] 

_-যে পরিমিত ধনের দ্বাবা উদর পোষণ হতে পারে, সেই পরিমিত ধমেই 
প্রাণীদের অধিকার | যে বাক্তি তার অধিক বিত্ত সংগ্রহ করে সে তস্কর, অতএব 
সে দণ্ডনীয। 

গান্ধীজীরও উক্তির মধ্যে সমাজে সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা (01501091102) 
সম্বন্ধে তার অভিমত খুবই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবণ্টম সাধন 
করবার পঞ্থাটিও অহিংল হওষা! চাই । সেই দিক থেকে, তিনি মনে করেন 
ধনিকের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায পুপ্তীভূত অতিরিক্ত-সম্পদ এবং অতিরিক্ত সম্পদ 
উপভোগের রীতি অথবা দাবী বজিত হলে অহিংস পন্থাধ ধনসাম্য প্রতিঠিত 
হতে পারে, এবং সেই সাম্য হবে যথার্থ ও স্থায়ী সাম্য। তিনি জাপানের 
সামুরাই নামে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সামুবাই শ্রেণী স্বেচ্ছায় 
তাদের ধনিকত্ব বর্জন করেছিল। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় ক'রে ধনিকে পরিণত হন, 
তিনি মর্যাল মান্থষ অর্থাৎ মাতির মানুষ ভিলাবে অতিরিক্ত কোন শক্তি লাভ 
করেন না। বরং তার আথিক ধমিক'তা তার চরিত্রের মর্যাল শক্তিকে দীনতর 
করে, গান্ধীজীর এই ধারণ1। প্রাচীন বোম তার প্রচুর বৈষযিক এশ্বর্য সত্ত্বেও 
অধ:ঃপতনের দুর্ভাগ্য বরণ করেছিল। অতিরিক্ত বৈষধিক এরশ্বর্য রোমকে 
নৈতিক শক্তিতে উন্নত করেনি । ব্যক্তি, সাজ ও জাতিকে রক্ষ! করে তার 
নৈতিক শক্তি, বৈষযিক শক্তি নয়। এবং নৈতিক শক্তি না থাকলে বৈষয়িক 
শক্তি অর্থাৎ প্রচুর খাগ্য-বস্ত্র-অস্ত্র এবং বিদ্কার বলও কোন “শক্তি” নয়; প্রাচীন 
ভারতের যাদব বংশ যখন ধ্বংল লাভ করেছিল, তখন তার! বৈষয়িক খশ্বর্যে খুবই 
উন্নত ছিল। সমাজে কযেকজন অতিরিক্ত বিস্তশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সমাজের 
নৈতিক শক্তির পরিচয় প্রকাশ করে না। রকফেলার এবং কার্ণেশী তাদের 
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সম্পত্তির অনেক অংশ জনক্লাযাপের জন্ভ দান করেছেন! এ দান ভালই, 
কিন্ত এই দুই ধনী দাতা হযেছিলেন বলেই এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, তাদের 
বিস্তশালিতাই তাদের পক্ষে নৈতিক শক্তি লাভের মহায়ক হযেছিল। দান 
করার যে মন তার। পেযেছিলেনঃ সেটা অন্ত কাবণে হযেছিল। প্রচুর সম্পদ 
তার! সঞ্চিত করতে পেরেছিলেন বসেই যে ভার! দান করবার মত জনকল্যাণধর্মী 
নৈতিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন, একথা সত্য নয। গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা 
থেকেই আরও ম্পঈ ক'রে বোঝা যায় যে, তিনি ধনিক শ্রেণীকে সমাজে কিভাবে 
রাখতে চান। ধনিকের! দাতা হবে এবং 'যালু হবে এই আশাবাধেব ওপর 
তিনি ভাব ধারণাকে দ্াড করাননি। ব্যক্তিগতভাবে অশ্চিবিগ্জ ধনের অধিকারী 
হওযাকেই তিনি অন্যায এবং সমাজধর্মবিবোধা ব'লে মনে কবেছেন। ধনিকের 
মনের সজাব্য দযালুতার ওপর নির্ভর কবে সম।জে ধনি শ্রেণাকে অদ্চিরিক্ত 
ধন অধিকারী হবাব ম্বযোগ পধিতে তিনি প্রস্ত5 নন। হিনি জাপানের 
সামুধাই অরেণীব আচরণকেই যথার্থ ধনসামা প্রতিষ্ঠার সহ।যক বশে এনে 
করেছেন! দান করার অধিকার নিযে নষ, মাত্র অ্ি হযে থাকবাধ অধিকার 
নিয়ে ধনিকসমাক্জ আধিক সম্পদে উৎপাধনব্যব্যস্ক| পরিচাশিত করবে। 
সম্পদণ্ডলির অধিকারী হবে সমাজ, ধনিক হবে মাত্র তার ম্াসরক্ষক ও 
পরিচালক | গান্ধীজার এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায, তিনি 'ধিনিকঃ কথাটিরই 
এক নূতন সংড্ঞ নির্ণয় করেছেন। ধশিক এবং বনিক তা, উতযেব্ রূপান্তরের 
প্রস্তাব। বল! যায গাঙ্ধীজী বস্ততঃ “নিক? নামক অথ নৈতিক একটি 
"েণীকেই সমাজোপেত (499০1811১0১) করতে চেষেছেন। ধনিক শ্রেণীকে 
সমাজের ওপরে নয, সমাজ স্বার্থের অধীনে রাখার ব্যবস্থ। 

ব্যক্তির পক্ষে “অপ্রতি গ্রহ” (০7-0৭8858197) নীতিকেই সমান্ছে ধন- 
সাম্য প্রবর্তনৈর নীতি ব*লে গান্বীজী মনে করেন | এবিষযে গান্ধীজার অ।ভনত 
খুবই স্পষ্ট এবং দু | অনেকে জাবজগতের রীঠিনাগ্ির সঙ্গে তুলনা করে এই 
কথ! বলে থাকেন যে, সঞ্চয় করা হলো স্বাভাবিক জাববৃত্বি। কীটপতঙ্গ ও 
পক্ষীর মধ্যেও ভবিষ্যতের জন্য আহার্য সঞ্চযের ব্যাপার দেখ] যায়। কিন্ত এ 
তুলনা ভ্রযাত্বক | জীবঞ্জগতের অনেকের মধ্যেও ব্যক্তিগণ্চ উপভোগের জন্ত 
নষ, পারিবারিক এবং সামাজিক উপভোগের জন্তই প্রত্যেকে সমান্শ্রমে আহার্য 
মঞ্চয় করছে, এ দৃষ্টান্তও দেখ! যায়। ত1 ছাড়া, জাবজগতের সঙ্গে মাহুষের 


১৭০ অমৃতপথযাত্রী 


তুলম! কর! অর্থাৎ মানুষকে সাধারণ জীবের পর্যায়তুক্ত কর! নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত 
দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচাযক নয়। পশু যা পারে না, মান্য তাই পারে। মাঞ্ছষের 
মধ্যে “অপ্রতিগ্রহ'কে যদি স্বভাবজ প্রবৃত্তি বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকে, 
তাতেও মূল বক্তব্যের কোন ব্যতিক্রম হয ন। অপ্রতিগ্রহকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। এট! অসম্ভব নয় ; তার শত শত এঁতিহাসিক দৃষ্ঠান্ত আছে। 

সুতরাং ধনিকের পক্ষে সমাজে সম্পদের অছি হযে থাকা অবাস্তব এবং 
অসম্ভব নয। মাত্র নিজের অধিকাবে রাখলেই সম্পদকে যথার্থ উপভোগ কর! 
যায়, এট] সত্য নয। অছিন্ধপেও সম্পদকে এক প্রকারেব উপভোগ” কর। 
যায, এবং তাতে যে আনপ্দ আছে সেট! ব্যক্তিগত অধিকারজনিত আনন্দের 
চেয়ে কম নয়। একটি পারবারেব মধ্যে পিতা নামক প্রধান ব্যক্তি বহু চিন্তা 
ও পরিশ্রম করে যে সম্পদ উপার্ধন করেন, সে সম্পদকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই 
স্্-পুত্র-কন্ঠার অধিকাররূপে সমর্পণ করে দেন। এটা যদি স্বাভাবিক হয, 
তবে সমাজের সকলের অধিকারেও সম্পদ সমর্পণ কঃরে দেওযা ব্যক্তির পক্ষেও 
স্বাভাবিক | পরিবার নামক ক্ষুদ্র সমাজের ওপর ব্যক্তির যে প্রীতি ও মমতা, 
সেটা জাতি নামক বৃহত্তর সমাজের ওপরেও ছড়িযে দেওয। যাষ। সমগ্র 
পরিবারের উপভোগের জন্ত পিতা নামক এক ব্যক্তি যে মন ও গুণের দ্বার] 
সম্পদ উৎপাদন, বৃদ্ধি ও সংবক্ষণ ক'রে থাকেন, সেটা তার অতিব!ক্তিকতা, 
অর্থাৎ নিছক ব্যক্তি স্বার্থবাদের এক ধাপ উপরের বস্তু । এই অতিব্যক্তিকতা 
সমাজের বৃহত্তব ক্ষেত্রেও কি প্রস!রিত করা যায ন11 গান্ধীজীত্ন অভিমত 
হলো--কর! যায়। 

ধনিক ব্যক্তি অথবা! ধনিক শ্রেণী স্বেচ্ছায় সম্পদের অধিকার সমাজকে ছেড়ে 
দেবেন, নিজের উপভোগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত ক'রে রাখবেন না, 
এবং সমাজের পক্ষ থেকেই অছিরূপে সম্পদের উৎপাদনকার্য পবিচালনা করবেন 
তার দক্ষত!, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শক্তি দিষে। এ হ*লে সমাজে ধনবৈষম্যের 
অভিশাপ থাকে ন৷। কিন্ত যদি ধনিকের! “শ্বেচ্ছাষ” এই পথ গ্রহণ না করেন, 
তবে? তবে কি শুধু এ আশা নিযেই সমাজ বসে থাকবে, কবে কোন্‌ 
পুণ্যলগ্নে ধমিকেরা! নিজের মনের শুভস্বল্পজাত প্রেরণার বশে সম্পদের 
ব্যক্তিগত অধিকার বর্জন করবেন ? এর জন্ত কি শ্রমিক অথব! বিস্তা“ধকার- 
বঞ্চিত জনসাধারণের কিছু করণীয নেই! 


শ্রেণীতত্বের বিচার ১৭১ 


অবশ্ই আছে এবং সে কর্তবোর নৈতিক হৃত্রটিও গাস্বীজী দিযেছেন। 
সমাজের শ্রেণীগত শোষণ-ব্যবস্কার উচ্ছ্র জনা এবং সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত 
অধিকারের পরিবর্তে সমাজাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্া শোহিতাক অবশ্যই স*্গ্রাম 
করতে হবে, যদি অন্ত কোন পন্থা ধনিকশ্রেণী সম্পদের মাত্র অছি-অধিকার 
« (005: 05/1761511) গ্রহণে স্বীকৃত না হন । ধনিকের হদযের পরিবর্তন যদি 
ন! হয়? বে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাবাক চে অনশ্যই করতে হবে। এবং সে 
পরিবর্তন ঘটাবার শ্রেষ্ট পন্থা হলে, অহিংস-অসহযোগ ও সবিনয় প্রক্িরোধ।? 
সহিংস পন্থায় ধনিকের যে উচ্ছেদ হতে পারে, তাতে ধনিকের ভদয়-পরিবর্তন 
হতে পারে না। তাতে ধনিক-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ ন! হযে শুধু ধনিক তার অধিকার 
থেকেই তার বঞ্চিত হবে । এটাকে যথার্থ এবং স্থাধী পরিবঙন বলা যায় 
ন1। তা ছাঙা, যার! সহিংস পন্থা ধনিককে উচ্ছেদ করবে, তাদের মানমিক 
পরিবততনও যে শেষ পর্যস্ত অন্ক প্রকারের মহিংস রূপ লাভ কারে মমাজের পক্ষে 
ক্ষতিকর হতে পারে, এই আশঙ্কাও যথেষ্ট বাস্তবতাসন্ এ। 


পর আর আত কাকি পপ (আজি আছ হি ক 


*. [0 17708 69 500 ০06 006 ৪০106100 ০1 0:18 00016 [0858 11870690,00 000 
+1016206 3007-60-008286100 800. 045)] 9018০016706 83 606 71826 8200 101510156 
2368108,? 





আদরম্পশক্র সম্গ্রভ্ভা 


মাত্রা আছে কিন্তু গণ্ডী নেই, মাহুষের মনের সংস্কারগুলির এরকম রূপ হতে 

পারে। দ্বই তটের মধ্যে শীমাধিত অথচ অবাধগতি, প্রবাহমাণ নদীর রূপের" 
মতই অহিংস মনের সংস্কারগুপির রূপ। এই মন স্বেচ্ছায কশগুলি সংযম ও 
মাত্র! শ্ীকার ক'রে নেয,কিস্ত তার গতি উদার ও অবাধ । জাতি ও জাতীষতা, 
ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং উতিহ ও স্বদেশী ইত্যাদি বিষষের যেসব ষংজ্ঞা গান্ধীজী 
নিরূপণ করেছেন, তাতে দেখা যায যে, তার মধ্যে মাত্রা! আছে কিন্তু গণ্ভীবদ্ধত| 

নেই। গান্ধীজীর কথিত ক্ষাতাযতা ও আত্তর্জাতীযতার দধ্যে ভেদরেখা নেই, 
উভয়ই একই প্রবাহের নীর। অতীন এ্তিহোর প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
সেটা তার মনের বন্ধন হযে উঠতে পারেনি। বতগ্নানের ও ভবিষ্যতের 

অভিনবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল । তার এতিহ্প্রিঘতা নৃতনকে গ্রহণ করার 

আগ্রহ খণ্ডিত করে না। হিন্দুধমের সঙ্গে ভাব জীবনের বিশেষ সংযোগ তার 
ভিন্নধ্মগ্রীতিকে ক্ষুপন করতে পারেনি । দেশের সংস্কৃতির ওপর গভীর মমতা 

সত্বেও তিনি বি:দশীয সংস্কত হতে সকল শুভ, সৎ ও প্রযোজনীযকে আহরণ 
করতে সর্বদাই প্রস্তুত | সমগ্র মানবজাতির অন্তনিহিত গ্রক্যে এবং শকল 

প্রাণের অখগ্ুডতায় যিনি বিশ্বাসী, তার “জাতীয়? দৃষ্টি, রুচি ও সংস্কারের গতি 

বস্তৃতঃ বিশ্বমুখী হযে উঠবে, এটা ম্বাভাবিক। 

তিনি তার স্বদেশভূমি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে 

করতেন যে ভারতীয খ্বাধীনত! বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর, ধিশ্বের সকল জাতির 
স্বাধানতার পক্ষে সহাযক। যদি ইংলগু ও ইংরাঙ্ জাতিকে ধ্বংস না কর ছাড়া 

ভারতের পক্ষে স্বাধীন হবাব আর কোন উপায না থাকে, তবে ভারতের 

স্বাধীনতা চাই না-_এই কথাও তিনি বলেছেন আবার অহিংস উপায়ে সংগ্রাম 
করতে গিয়ে ভারত ও ভারতীষ জাতি যদি বিশ্ববক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যায়, তাও 

শ্রেষ। কারণ, ভারত এভাবে লুণ্ড হয়ে গিষে পৃথিবীতে অহিংসারই প্রতিষ্ঠার 

পথ সুগম ক'রে যাবে, যেটা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর হবে । তার মতে 

পেটিযটিজ.ম্‌ বা দেশপ্রেমের অর্থ হলে1- ব্যক্তি পরিবারের জন্ত, পরিবার পল্লীর 

জন্ত, পল্লী ছিলার জন্ত, জিল! প্রদেশের জন্ত, প্রদেশ দেশের জন্ত আত্মবলিদান 


আদর্শের সমগ্রতা ১৭৩ 


করতে প্রস্তত থাকবে । তেমনি একটি জাতিকেও স্বাধীন হতে হবে এই 
কারণে যে, সে যেন প্রযোজন হলে পৃথিবীর কল্যাণের জন্থ প্রাণ দিতে পারে। 
ব্যক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে পব পর প্রত্যেকটি সমাজাযতন তার বৃহত্বরের 
জন্ক আত্মত্যাগ করবে, দেশপ্রেমের এই ক্রমোধ্মুখী ও গতিশীল রূপ তিমি 
কল্পনা করেছেন। 
“্তরাং, আমার ন্ভাশানালিজমের আদর্শ হলো--মানুষ জান্টিকে 
বাচাবার জঙ্গ যদ্দি প্রযোজন হয়ঃ তবে আমার জাতির পক্ষে যেন 
প্রাণ দেবার স্বুযোগ ও অধিকাব থাকে, এবং সই জগ্বাই চাই 
আমার জাতির স্বাধীনতা । এব মাধো পরজান্তিবিদ্বেষের কোন স্কা 
নেই। এই আমার স্তাশানালিজ.ম্‌ বা জাতীযতা।” 
গান্ধীজী জাতীযতার যে আদর্শ বর্ন করেছেন, মে আদর্শ আজ পর্যস্ত 
উদ্ভাবিত ও প্রচলিত জানীষ ঠার সকল আদর্শকে উতা্তায ছাপিযে গেছে। 
জাতীযতার এই আদর্শ আস্তর্জাতিকতাবই চরম আদর্শ। 
ডেমোক্রোমির যে আদর্শ পাশ্চান্ত্য মনীয। থেকে উদ্ভৃত হয়েছে, তার মধ্যে 
যে একট। বড ক্রুটি আছে, গরান্ধীভী সেটা লক্ষ্য করেছেন । সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা 
গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর যাষ, এবং গণ-তসম্ত্রকে সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 
ক'রে রাখা যায) পশ্চিমের মনে এই ধারণা আছে, এবং এই ধাপণ| অস্থলারে 
কাজও হয়েছে । কিন্তু গাঙ্ধীজী মনে করেন, অহিংসাই হলো যথার্থ গণতন্ত্রের 
প্রাণ! অহিংস স্বরাজই হলো প্রকৃত গণতন্থব। “অহিংঘ পদ্ধতিতে যে স্বরাজ 
আসবে, ণে স্বরাজ সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বার। প্রাপ্ত স্বরাজ হতে রূপে-গুণে পৃথক্‌'। 
গণতন্ত্র উপর থেকে চাপিষে দেওয়ার বস্তু নয, ভেতর থেকে উদ্ভুত হবার বস্তু । 
ডেমোক্রেসি যেন বিশ্ব্গনীন হতে পারে 'ারই জন্য গান্ধাজা চেয়েছিলেন অহিংস 
পদ্ধতিতে ডেযোক্রেসির প্রতিষ্ঠা । গান্ধীজী মনে করেন, ফরামী-বিপ্রবে এবং 
রুশ-বিপ্লবে হিংস! থাকায় যথার্থ গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এ দুধ বিপ্লব ব্যর্থ 
হয়েছে । বিশ্বের সকল জাতি একটি রাষীয় বিশ্ব-ফেডারেশনের শাসনাধীনে 
চালিত হবে, আন্তর্জাতিকতার এই আদর্শ যাতে সফল হতে পারে এবং 
ডেমোক্রেসি যাতে যথার্থ ডেমোক্রেমি হতে পারে, তারই জন্য গান্ধীজী 
অহিংসাকেই ডেমোক্রেসির ভিত্তি ূপে দেখতে চেয়েছেন। 
ধর্ম (61/292) সম্বন্ধে গাস্ধীজী যে ধারপার অধিকারী হয়েছিলেন, সে 


১৭৪ অমুতপথযাত্রী 


ধারণার মধ্যে কোন খণ্ডতার ও গণ্ডী'র প্রশ্রয় ছিল ন|। তার ধামিকতার 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, উভভযের মধ্যেই “হিন্দুত্ব' ছিল, এবং অতান্ত বলি্ভাবেই 
ছিল। কিন্ত এ সত্বেও তার মনে এরকম কোন অভিমান ছিল ন1 যে, হিন্দু 
ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি শুধু মনে করতেন যে,তার পক্ষে হিন্দু-ধর্মই শ্রেষ্ট, 
কারণ তিনি হিন্দু পরিবারে অর্থাৎ হিন্দু এতিহের মধ্যে জন্মলাভ করেছেন। 
পরধর্ম সখদ্ধে উদার মনোভাবে কথা অনেক ধামিক মনীষীই প্রচার 
করেছেন । পরধর্মমহিঞ্তা নামে একটা! কথ! আছে; অর্থাৎ অপরের ধমকে 
সহ করার আদর্শ (101237)06) | আরও এক ধর“নর উদারতা আছে, পরের 
ধর্মকেও মত) ব'লে মনে করা । কিন্ত এই ছুই উদারতাও যে একটা গণ্তভীর 
মধ্যে আবদ্ধ সেট! লক্ষ্য করা যায । এবং এই উদারতার কথা অনেক ধর্মের 
শাস্ত্রে থাক! সত্তেও ধর্মের নামে মানুষ হানাহানি করছে । পরের ধম সন্ধে 
এধরনের তথাকথিত ডেমোক্রেটিক মনোভাবের মধ্যে একটা! গৃট ভেদবাদ 
লুকিয়ে রযেছে। পরধর্ম সম্পর্কে অহিংস মনোভাবের যে আদর্শ গান্ধীজী 
ঘোষণ| করেছেন, একমাত্র সেই আদর্শই মানবজাতির ভবিষ্যৎকে ভেদ ও 
অনৈক্যের অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারে। এবিষযে গাস্বীজীর নীতির 
মঙ্গে একমাত্র ভারত ইতিহাসের আর এক অহিংস মহাপুরুষের নীতির সাদৃশ্য 
দেখা যায়, প্রিয়দর্শী মহারাজ! অশোকের নাতি | 
অশোকের একটি শিলাশাসনে (দ্বাদশ শিলাশাসন, সাহবাজগড়হি ) এই 
অন্ুজ্ঞ! মানবজাতির উদ্দেশে তিনি উতৎ্কীর্ণ করে বেখে গেছেন £ 
_পুজেতধিয ব টু পরপ্রধপ্ড তেন তেন অকরেন। এবং করতং অত- 
প্রষণ্ড ধঢ়েতি পরপ্রষগুপ পিচ উপকরোতি। তদ অঞ্থ করমিনে! 
অত্প্রষণ্ড ক্ষণতি পরপ্রষণ্ড চ অপকরোতি । 
এর অর্থ,পর ধর্মসম্প্রদায়কে সর্বপ্রকারে শ্রদ্ধী করবে । এতে তোমার নিজেরই 
ধর্মসম্প্রদায়ের উত্নতি হবে, পর-ধর্মন্প্রদায়েরও উপকা'ব হবে । এর অগ্তথ] হলে, 
তোমার নিজ ধর্মসন্প্রদায়ের ক্ষতি হবে, পর-্ধর্মন্প্রদায়ের অপকার তো হবেই। 
পরের ধর্ম ও মন্প্রদায়কে শুধু সহ করা অথব! সত্য ব'লেমনে কর! নয়,পরের 
ধর্মকে পুজেতবিয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর সর্বপ্রকারে | এবং পরের ধর্মসন্প্রদায় ও 
সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা! করলে নিজের ধর্মসম্প্রদায় ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়, এই যে অতি 
বাস্তব একটিসত্য মানবজ্জাতিকে সর্বদা 'রণকাঁরয়ে দেবার জগত মাহষের ইতিহাস 


মাদর্শের সমগ্রতা ১৭৫ 


হতেই অভ্যুদদিত এক অহিং-তত্ৃজ্তানী শিলাবক্ষে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছে, 
দেই সরল ও সত্য নীতিটিকেই আজও পুখিবীর মাছষ অবাস্তব ব'লে মনে করে, 
এবং ভুল করে । ধর্ম মন্বন্ধে গান্ধীজার কযেকটি অভিমত লক্ষ্য করলেই বোবা যায় 
যে, বিভিন্ন ধর্মের পক্ষে বৈশিষ্ট্য বর্জন ন! করেও বিশ্বপ্রীতির (07156189110) 
স্মভিমুখী গতি-প্রবণত| লাতের মৃলকত্রগুলি তিনি দিয়ে গেছেন : 

(ক) প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র, কিন্তু গন্তব্য একই | 

(খ) বস্তুতঃ, পৃথিবীতে যত সংখাক মান্য আছে ত5 সংখ্যক ধর্ম আছে। 

(গ) যে নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে পরের ধর্ের 

অস্তরেও প্রবেশ করতে পেরেছে। 

(ঘ) সত্য ও সত্যনিষ্ঠার চেয়ে বড ধর্ম আর কিছু নেই। 

(উ) প্রত্যেক ধর্মই মত্য। 

(5) প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুপি ভূল আছে। 

(ছ) হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যতখানি শ্রদ্ধা, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই আমার 

ততথখানি শ্রদ্ধা । 

(জ) ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

কাউকে ধর্মান্তরিত কবার (০00%67300) কোন প্রয়োজন, মূল্য ও মর্ধাদ। 
আছে ব'লে গান্ধীজী মনে করতেন ন|। হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হোক, 
মুসলমান আরও ভাল মুসলমান হোকৃ,এবংঘুষ্টান আবও ভাল ধস্টন ছোকৃ-- 
বিভিন্নধ্মীয় মানবসমাজকে গ্রীতিবদ্ধ করার এই ত্র তিনি দিয়েছেন। আধুমিক 
ভারতে ধর্মাচরণে একজন খাটি হিন্দুর প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলো গাঙ্থীজী স্বয়ং) 
ধর্মারণে একজন খাটি মুসলমানকেও আধুনিক ভারত চেনে-সীমাস্তের 
পাঠান খা আবছুল গফর খা! । ঈশ্বর বিশ্বাধী হালে, অর্থাৎ শি নিজ ধর্মের 
প্রন্তত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে, এক ধর্মের মাগুষ অন্ত ধর্মের মাহৃষের কাছে 
যে আপনজন হয়ে উঠতে পারে, হিন্দু গান্ধী ও মুসলমান বাদৃশাহ মিঞা 
আধুনিক কালে এ সত্যের দুই উজ্জল দৃষ্টাপ্ত | হিন্দু, ইনলান, ধৃষ্টান ইত্যাদি 
বিভিন্ন নামন্বপসংজ্ঞ। নিয়ে প্রচলিত ধর্মাযতনের মধ্যে নিহিত থেকেও যে দিব্য 
তত্ব আয়তনের সীমা ছাপিয়ে (08100806700178) সর্বময় হয়ে রয়েছে, গান্ধীজী 
সেই দিব্য তত্বকেই একমাত্র ধর্ম ব'লে মনে করেন। 

“ঈশ্বরের গানিধ্য উপলব্ধির জন্য অস্তরের ক্ষাত্তিহীন আকুলতা|।* 
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রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “মানুষের ধর্ম, গান্ধীজীর জীবনে সেই ধর্মেরই 
সার্থক অহ্শীলন রূপ লাভ করেছিল । এ ধর্মের ব্যাপ্তি মাত্র হিন্দু বা থৃস্টানত্বের 
মধ্যে সামাবদ্ধ নয় | নানাবিধ এতিহাসিক পরিচযের চিহ্ন ধাবণ ক'রে এক 
একটি ধর্শের রূপ বিশিষ্টহ। লাভ করেছে, একই দিব্য তত্বের বিভিন্ন বূপগত 
প্রকাশ, একই প্রাণের কোটি কোটি বিভিন্ন ব্ূপগত প্রকাশের মত। হিন্দুর 
রূপ নিষে গার্গীঙ্জরী এই দিব্যধর্মকেই অনুসরণ করেছেন । 


এ সাধনাষ শান্ধ, ্রতিহ্ব ও প্রথাকে চিনি ঈশ্ববের নীচেই স্থান দিষেছেন। 
অস্পৃশ্যতা নামক প্রথা ধর্মের নামে শত শত বন্ছব ধরেচলে আপলছে, কিন্তু তিনি 
এ প্রথাকে “ধর্ম” বলে মনে কবতে কিছুমাত্র দ্বিধা কবেননি, কাবণ ঈর্বরেরই 
স্ষ্টির মধ্যে যে “অঠিংসা+র সর্বনিযামকবিধান তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,অস্পৃশ্টতা 
সেই অধিংপাব অন্যথা এবং অপমান মাত্র। বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য ইত্যাদি 
হিন্ুলমাজে ম্বা$ত কতকগুলি প্রথ।কেও তিনি একই অহিংসাওত্বে নিরীক্ষা 
নীতিহীন (0090191) ব'লে মনে কবতেন। পুবাঙন বা আধুনিক--অর্থনীতি, 
রাজন।তি, সমাজনী[ত, ধর্ম, শাস্ত্র,সংস্কাথওলোক।চার ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে 
যে ব্যবস্থাকে অহিংসাবিরোধী ব'লে মনে হযেছে, সেই ব্যবস্থাকেই তিনি 
ঈশ্বরবিরোধী বলে মনে করেছেন। যা অহিংস কে ক্ষু্ন করে»তাই হলে! নীতিহীন। 

গান্ধীজী যে “ধদেশী'র আদর্শ ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে দেখা যায় যে 
তথাকথিত স্)শনালিজমের সংকীর্ণতা বিশ্দুমাত্র প্রশ্রষ লাত করতে পারেনি, 
যধিও স্বদেশী আত্যত্তিক রকমের দেশপ্রীতির আদর্শ । স্বদেশীর মোটামুটি 
আদর্শ হলো, বৈদেশিক পণ্য বজন ক'ধে দেশের কুটারজাত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার 
করা। বিদেশজাত যে সামগ্রী ব্যবহার করতে থ।কপে শের কুটারশিল্প নষ্ট 
হবে, অথব1 দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বৃত্িচ্যুত হযে ভিক্ষুকদশ! লাঙ করবে, 
বিদেশজাত সেই সব পণ্য বর্জন করা এবং তার পরিবর্তে দেশজাত সামগ্রী 
(ত1 যতই খারাপ হোক, এবং দামের দিক দিয়েও তই মাগ্যি হোক্‌) ব্যবহাগ 
করাই স্বদেশী। কিন্তু স্বদেশীও একট! কুসংস্কার হযে উঠবে,যদি মনে কর] হয় যে, 
যা কিছু বিদেশজাত তাই ব্যবহার না করাই হলো স্বদেশী । গান্ধীজীর শ্বদেশীতে 
এ সংকীর্ণতা নেই। তিনি বিষয়টি আরও পরিফার ক'রে দিয়ে বলেছেন : 

“যদি কোন শিল্প বৈদেশিক মূলধন ও প্রতিভায় পরিচালিত হয়ে, অথচ 
ভারতীয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এমনভাবে পণ্য উৎপাদন করে, যার 
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ফলে দেশের কোটি কোটি লোকের স্বার্থ বৃদ্ধি হবে, তবে সেই পণ্য 
“হ*দেণী' পণাই হবে।” 
গান্ধীজীর এই উঞ্জি হতে স্বাভাবিক ভাবেই এই সিষ্কান্তে উপনীত হওযা 
যায় যে, দেশীষ মূলধন প্রতিভা ও লোকের দ্বার] পবিচাপিত শ্জিও "স্বদেশী' 
হবে না, যদি এ শিল্পের দ্বারা দেশেব কোটি কোটি সাধারণ মাহ্ষের স্বাখোম্নতি 
নাহয। টবদেশিকেব পণ্য সামগ্রীব বিরুদ্ধে দ্বেষ ও ক্ষোও চরিতার্থ করার জন্ত 
স্বদেশী নয, এবং নিছক বৈদেশিক পণ্যের বর্জনও স্বদেশী নয । 
গান্ধীছ্গী জন্মাস্থববাদে বিশ্ব্সী ছিলেন । তিনি বিশ্বাপ করেছেন, বিভিন্ন 
মানুষ বিভিন্ন রকমের সহজাত সংস্কার নিযে জন্মলাভ কবে। শুধু তাই নয়ঃ 
যাহুষ তার পিতামাতা ও পূর্বপুক্ষেব চরিত্রগ 5 গুণ অথবা! দাম স্বাভাবিকভাবে 
পেয়ে থাকে. এ ধারণা গাধীর্রীব ছিল। পবিবেশে প্রভাবে চরিত্র গঠিত হয়, 
এ সত্য গান্ধীন্ভী অধীকাব কেন না| কিন্ত তিশি মনে কবেন যে? শিশু তার 
পূর্বপুরুনব অহরূপ চবিত্র নিষেই বন আরম করে| মানুষের মহঞ্জাত চিত্ত 
অথবা! স্বভাবের বিশিন্হার প্রতি লক্ষ্য রেখে মান্ম জাতিকেই চারিটি বর্ণে 
প্রাচীন হিন্দু তত্বজ্ঞানীবা ভাগ কবেছেন-ত্রাঙ্ষণ, বৈশ্য, ক্ষতি, শূদ্র। গীতায় 
ভগবান কুচ বলেছেন, চাতবধ্যং মথ। স্ষ্টং গুণকর্মবিশাগশঃ1 “আমি গুণকর্ষের 
বিভাগ অন্থলারে চািটি বর্ণ স্মষ্ট্টি করেছি । গান্ধীভী এই চারিটি ব্ণাবভাগ 
তথা বর্ণাশ্রমকে 'জন্ম অন্ুণারে বৃণ্তর চারিটি সু বিভাগ” ব'লে মনে করেন। 
এর মধ্যে উচ্চ বণ ব1 নীচ বর্ণ ব'লে কিছু নেই । গান্ধাজার মতে বর্ণাশম হলো 
“কতব্যক্ষেত্রের চারিটি বিশুদ্ধ বিভাগ? | শৃদ্র বর্ণেদ মাহষের পক্ষে বৈশ্বের কার্য 
পালন করখার অপ্রিকার আছে, কিন্তু বৃত্তি হিধাবে নয, মমাজসেবা হিসাবে। 
জীবিকানির্বাহের জন্য শুদ্র কাধিক শ্রম ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। 
বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে গান্ধীজী দেখতে পেয়েছেন যে, প্রত্ত্যেক মাহঘের বৈষয়িক 
আকাজ্ষাকে এর দ্বার! সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়! হুয়ছে। 
কিন্ত বর্ণকে নিতান্ত জন্মগত ব্যাপার ব'লে গান্ী্ধা মনে করেননি । শুধু 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়, গান্ধীজী এ অভিমত সমর্থন 
করেননি। তিনি শাস্ত্রো্ত অভিমত অহ্থমন্ধান ক'রে বুঝেহিলেন £ 
*্বৃত্তি অনুসরণে অক্ষম হলে ব্যক্তি বর্ণচ্যুত হয়। অন্ত বর্ণে বিবাহ করলে 
এবং অন্ত বর্ণের সঙ্গে বলে ভোজন করলে বর্ণচ্যুতি ব৷ বর্ণাস্তর হুয় 
১২ 
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না। যদ্দি কেউ কর্মেব ছারা তার বর্ণোচিত বৃত্তি পালন না করেন, 
তবে মাত্র এ বর্ণে জম্মেছেন বলেই তার বর্ণত্ব অক্ষুপ্ন থাকতে পারে ন11” 
মাহ্ববেব এই চারিটি বর্ণবিভাগকেই গান্ধীজী একমাত্র “মৌলিক স্বাভাবিক 
এবং প্রযোজনীয়? (10009706101) 18101 2176551081১) সামাজিক 
বর্ণধিভাগ ব'লে মনে কাবাছন। জাত (029৫6) প্রথা বর্ণাশ্রম নয। গাস্বীর্জা 
বলেন বিভিন্ন জাতগুলি মূলতঃ হলো! বিভিন্ন প্রকাবের জীবিকাকর্মব্যবলায়ীর 
“শ্রেণী? (39119) | অর্থনীতিব দিক দিয়ে এককালে জাত-প্রথার বিশেষ মুল্য 
ও গুকতু ছিল। কায়িক শ্রমে চালিত বিভিন্ন বৃত্তিগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ায় 
লোকে বৃত্তিতে সহজ দক্ষতা লাভ কবতো।। জাত অহন্থসাবে বিভিন্ন শ্রমকর্মবৃত্ধি 
নিদিষ্ট &ওয়ায নানা জাতের প্রতিযোগিতা থেকে এক একটি জাত 
দুরক্ষিত ছিল। জাতপ্রথ! সামাজিক শ্রেণীবিন্তামের একটি বিবাট পরীক্ষ! 
(68061110601) | 


কিন্তু গাহীন্ভী লক্ষ্য কবেছেন শাস্ত্োন্ত বর্ণ শ্রম ব্যবস্থা বর্তমানে হিন্দু সমাজে 
আর নেই, লুপ্ত হযে গেংছ। শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অতীত ভারতেও 
কোনকালে নত্য সাই একটা ব্যাপক সামাজিক ব্যবস্থাব মত প্রচলিত ছিল 
কি? এই প্রশ্নেব কোন স্পষ্ট উত্তর গান্ধীজীর উক্তিব মধ্যে না পেলেও, এইটুকু 
জান! যায় যে তিনি বর্তমানে ব্রাহ্মণ বেশ ক্ষতি শৃদ্র ইত্যাদি বর্ণগুলিকে এক 
একট! ছাপ (14691) মত্র মনে করেন। যথার্থ বর্তব আর নেই, এবং বর্ণের 
চারিটি দু বিভাগও নেই, সব এলোমেলে! হয়ে গেছে। হুতরাং গান্ধ জী চান : 
“প্রত্যেক হিন্দু এখন স্থেচ্ছায নিজেকে শুদ্র বলে পরিচয় দান কববে। 
ব্রাহ্মণ্য ধমে শিহিত সত্যের তি নিষ্ঠার প্রমাণ দিতে হলে এবং যথার্থ 
বর্ণধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, এই হলো একমাত্র পন্থা |” 
জাত-বিভাগ বতমানে যে কপ নিয়ে রঞ়েছে, সেটা সমাজের পক্ষে একটা 
অকল্যাণ মাত্র, কারণ জাত-বিভাগেব মধ্যে উচ্চ-ন]চ ভেদ, ঘ্বণ! এবং অন্পৃশ্যতা 
নামক অতি অধম একট! ঘ্বণাবাদ প্রবেশ করেছে। 
“্ভাত-বিভাগের সঙ্গে ধর্মে কোন প্রশ্ন নেই । মানুষের আতিক এবং 
জাতির উন্নাতর পথে এই জাত-বিভাগ একটা ক্ষতিকারক বাধা |৮ 
“জাত-বিভাগ বর্ণাশ্রম আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা । যত শীঘ্রই 
এই জাত-ধিতাগের উচ্ছেদ হয় ততই মঙ্গল ।” 
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বর্তমানের জাত-বিভাগের ভেতরে আশ্রিত উচ্চ-মীচ ভেদযোধ ও দ্বণা- 

বাদের চরম অপপ্রকাশ হলো “অস্পৃশ্যতা'। অন্পৃশ্যতাকে মহ্য্যত্বের উপর 
আঘাত এবং অপরাধকর্ম” ব'লে গান্ী'জী মনে কবেন। হিন্দু-মযাজকে এই 
কলুষ থেকে মুক্ত করার পঞ্ সম্ঘন্ধ তিন বলোছন £ 

“আমাদেব প্রত্যেককেই হবিজন হ'তে হবে|” 

“আমি পুনরাষ জন্মগ্রহণ কবতে চাই নাঃ কিন্ত যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ 

করতে হয তবে যেন “অতি শুর? (অস্পৃশ্য জাও) হয়ে জন্মগ্রহণ করি।” 

গান্ধীজীর উল্লিখিত উ্রিগুলি থেকে স্ুম্পষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 

যে, তিনি হিদ্দুসমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিঙিগ্ব বর্ণ, এবং বিভিগ্ন জাতেব মধ্যে 
উচ্চ-নীচ ভেদবোধের প্রাচারগুলিকে চুণ ক'বে দিযে একট। ব্যাপক সমীকরণ 
চেয়েছিলেন । লক্ষ্য করাব বিময, তিনি সকল বর্ণকে ব্রা্ষণ বর্ণ আখ্যা! নিতে 
অথবা সকল জাতকে ব্রাহ্মণ জাত আখ্য! নিতে বলেননি । তিনি সকলকে শৃরর 
এবং হরিজন হযে যেতে বলেছিলেন । শিদ্ধেকে উচু করবার জন্ত নীচের! একট! 
আভিজ্াতিক অধিকারবেধ নিষে ওপরে উঠবে, এ পন্থা গাঙ্ধাজী ভেদবোধ 
লোপেব আশ! দেখেন নি। সবাব নীচে সবর পিছে সবহারাদের মাঝে উঠুর! 
নিরহংকার সমত্ববোধ নিষে নেমে এসে দাড়াবে । উচ্চতাবোধটাই মনের 
অহিংসাকে ক্ষু করে। মহত্ব লাভের, মন্বয্যত্বকে উধবমুখী করার অহিংসাহ্গগ পন্থা 
ইলে। নিজেকে দীনর হ'তে দান মান করা । উচ্চ-নাচ ভেদ এবং ভেদবোধ না 
থাকলে সমাজের যে-কোন শ্রেণীবিভাগ ক্ষতিকব হতে পারে না। স্বভাবজ 
সহজাত ও অঞ্জিত সংস্কার লকল মান্বযের মমান নয বা একই নয। সকলের 
প্রতিভ1 সমান নয, সমান হতে পাবে ন|। সকলের বুথ এক নয়, এক হতে 
পারে না। মাহষের গুণকর্মেব স্বাভাবিক বিভাগ সমাজে শ্রেণীবিভাগ 
আনবেই | কিন্তু শ্রেণীবিভাগ থাকলেই শ্রেণীবিংরাধ অথবা শ্রেণীতে -শ্রেগীতে 
উচ্চ-নীচ ভেদবোধ, কিংবা! এক শ্রেণীর দ্বার অপর শ্রেণীর শোমণ থাকবে, এই 
যুক্তি গান্ধীজী স্বীকার করেন নি। শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক এতিহামিক লত্য। 
এই বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে ন] গিয়ে তিনি অঙ্বাভাবিক অনৈতিহাসিক সেই 
বস্তরটিকে, উচ্চ-নীচ ভেদবোধ নামক হিংলাটিকেই উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। 
অহিংসাই স্বাভাবিক এবং অহিংসাই মান্থষকে এতিহাসিক বিবর্তনের ভেতর 
দিয়ে নিতান্ত জীবদশ1 ও বর্বরদশ! থেকে বিবেকবান মাহুষে পরিণত করেছে। 


১৮০ অমৃতপথবাত্রী 


উচ্চ-নীচ ভেদবোধ ও ভেদবাদ নামক ইতিহাসবিরুদ্ধ ও অবান্তর অপসংস্কার: 
গুলিকে দূর ক'রে সমাজের শ্রেণীবিভাগকে অহিংলোচিত শুদ্ধতায় ও স্বভাবে 
প্রতিঠিত করার পন্থাই গান্ধীভী দেখিয়েছেন। 

ব্যক্ষি, পরিবার শ্রেমী, নেশন ইত্যাদি এক একটি সামাজিক সংহতির 
রীতি-নীতি মন আগরণ ও কর্তব্যের যে সংজ্ঞা গান্ধীজী নিরূপণ করেছেন, তা; 
মধ্যে দেখতে পাই যে তিনি অহিংস সন্নীতির এমন এক হ্বত্র ধরিষে দিয়েছেন 
যা অহ্থসরণ কবলে সমাজের কোন সংহতির বা ইউনিটের সঙ্গে অন্ত কোন 
সংহতির বা! ইউ“নটের বিরোধ বাধতে পারে না। প্রতোকের অধিকারে মাত্র 
আছে, কিন্তু দেবা ও কর্ডব্যে মাত্রা নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ যেন বিশ্বৈক' 
বোধ পরিণতি লাভ করে, তারই জন্ত প্রত্যেক সামাজিক ইউনিট ও সংহতির 
যে অহিংস গঠনতত্ব প্রযোজন, গান্ধীজী তারই পরিচষ ব্যাখ্যাত করেছেন। 
অহিংসার নীতিতে গঠিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী সমাজকে খণ্ডিত করে না, বরং 
বৃহত্তর সমাজকে বৃহত্তব কল্যাণের অভিমুখী হবার শক্তি দান করে। এখানে 
“স্বদেশী” পরদেশবিদ্বেষে পরিণত হয না । এখানে জাতীয়তা আন্তর্জাতীফতারই 
প্রেরণা হয়ে ওঠে । গান্ধীজীর অহিংস সমাক্গতত্বের শাসনে ব্যক্তির বা বিভিন্ন 
শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনের সংস্কার এবং কর্মেব রীতি:ত মাত্রা আছে, কিন্তু গ্ডী 
নেই। নদীপ্রবাহের মত ছুই তটের মধ্যে সীমায়িত, কিন্তু অবাধগতি। এবং 
পাতিও এক বুহৎ লক্ষের দিকে প্রধাবমান। 


্যত্তি এন সস 


কান বস্তুকে? মাহষেরই হাতে গণ্ড কোন বস্তুকে, কিংবা! মানুষেরই বুদ্ধি 
দিয়ে রচিত কোন ব্যবস্থাকে (১5১৫০) মাহষেব চেয়ে বড হযে উ'তে দিতে 
গান্ধীজী চান না। যে কোন স।মাজিক রীতি-নীতি ও আদার এবং যেকোন 
অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তন্ত্র প্রথা ও বাবস্থাকে ব্যকি-মাহষের অস্তনিছিত 
অহিংস সত্তার বিকাশ রুদ্ধ কবার অধিকার দেওয1 যায় না। মাহুষ ভগবানের 
স্ষ্টি, এবং মানুষের তৈধী কোন বস্তকে মানুষের চেয়ে বড় করার চেষ্টা! বস্ততঃ 
এখরিক বিধানকেই ছোট করাব মৃঢ় চেষ্টা মাত্র । 
মেশিন বা যন্্রকে মানুষ তৈরী কবেছে। মেশিনের প্রযোজন আছে, কিন্ত 
মেশিনকে মানুষের ওপরে স্থান দিতে গাম্বীজ!ব আপত্তি আছে । তিনি বলেন-- 
মানুষের দেহের চেযে বেশী শুন্দর ও উন যন্ত্র আর বিছুই নেই। যদি যন্থুকে 
শ্রদ্ধ! কগতে হয় তবে মানুষকেই তা সবচেয়ে বেশি শ্রঞ্ধা করা উচিত। মাহমের 
উপকারের জন্য যন্ঃ যন্ত্রের সুবিধার গন্ঠ মান্য নয | এমন যন্ত্র যদি কেউ নির্যাণ 
করে" যার মধ্যে কাজ করতে গেণে মানুষের জীবনের সৌন্দর্য দুধ হয় কিংবা 
মাহুষকেও যন্ত্র হযে যেতে হয, পে যব নীতিবিকুদ্ধ (10)9১0181) | মানুষেরই 
প্রয়োজন এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা! ক'রে মেশিন গড়ে 
উঠবে ও চলবে | মেশিনের সুবিধার জন্য মানুষ নিজেকে বিল্ৃত ও অস্বভাবী 
করতে পারে ন1। 
প্বড় বড় মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বড় বড় ট্রাস্ট গঠন এবং 
শিল্পকে কেন্দ্রী্ূত করা আমি পছন্দ করি না।” 
“আমি মেশিন বা যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। যন্ত্রের প্রতি বর্তমান 
যুগে যে আগ্রহের উন্মাদন! দেখা যায়, আমি তারই বিরোধী ।” 
যে যস্্ব এবং যে ধরনের যাস্ত্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি বহুসংখ্যক মাহৃষকে 
বৃত্তিচ্যত ও জীবিকাত্রষ্ট করে, সে যন্ত্র ও যান্ত্রিক পদ্ধতিকে গান্ধীর্জী 
সমর্থন করতে পারেনলি। একট! চালের কল যদি হাজার হাজার ঢেকিকে 


১৮২ অমুতপথযাত্রী 


বিনষ্ট করে, একটি কাপডের কল যদি হাঙ্জার হাজ্জার তাতীকে বৃত্তিচ্যুত করে, 
তবে মে কলকে সমাজের কল্যাণকর মনে করা যাষ না । গান্ধীজীর কথ! হলে1, 
আগে মাহৃষ। বহুসংখ্যক মানুষকে জীবিকাচ্যুত না ক'রে যণি কোন যন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তবেই সেই যন্ত্রের সার্থক আছে। যন্ত্র আসবে মাহষের 
সংসারে মাহুষকে জীবিকা-অর্জনের বেশি সুযোগ ও স্ুবিধ দেবার ভগ্ভা, 
জীবিকাট্যুত কবার জন্ত নয। চবকাও একটা যন্্র। শিল্প উৎপাদনে যন্ত্রে 
প্রযেঞন অপরিহার্য । গান্ধীজী চান, যন্ত্র এমনভাবে নিগিত হবে এবং 
যনত্রচালিত উৎপাদনের পীন্তি এমন হবে যে তার ফলে কেন্ট কর্মচ্যুত হবে না, 
বরং অধিকসংখ্যক লোক কর্ণ ল'ভ কববে। 
প্বৃহত্বর জনসাধারণ যে বস্তু থেকে উপকার লাভ করে না, সে বস্তু 
আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু (030,0) মাত্র |” 
যে যন্ত্র সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্কাকে অল্পসংখ্যক কযেকজনের 
অধিকারে কেন্দ্রীভূত করে, আপনি কি শুধু সেই যন্ত্রেরই বিরোধী ? এই প্রশ্নের 
উত্তরে গাঙ্ধথীজী বলেছিলেন হা। 
শহরে ও গ্রামের মধ্যে তুশনায গাহীজার ভালবাস! বেশি ছিল গ্রামের ওপর । 
শহরের মধ্যে তিনি কেন্দ্রিকত। এবং যাত্ত্রিকতার রূপ দেখেছিলেন । আরও লক্ষ 
করেছিলেন যে, শহর গ্রামকে শোষণ কার | শহরবাসীর সংখ্যা! অল্প, গ্রাম- 
বাসীরাই সংখ্যায় বেশি । অখণ্ড ভাবতে গ্রামের সংখ্যা সাত লক্ষ । শহর হলো 
ভোগী (017১81)1) মান্ধষের উপনিন্শে। অন্ন উৎপাদন করে গ্রাম । অথচ 
গ্রামের ছুঃখের অস্ত নেই | অন্নেব উৎপাদক গ্রামবাসীরাই বেশি সংখ্যায় নরম 
হযে থাকে । প্রাচীন ভাবজে গ্রামেব এতট| হীনদশ। ছিল না, ব্রিটিশ শাসন- 
কালেই হযেছে ব্রিটশ শাদনব্যবস্থাব এক একটা দপ্তর এবং ইংলগ্ের জন্ত 
কাটামালের এক একটা আড়ত ঠিসাবে ভারতের শহরগুণল সমৃদ্ধি (1) লাভ 
করেছে। ভারতের ওপর সাম্্রাজ্যিক শোষণের অশ্গতম যন্ত্রূপে শহর কাজ 
করেছে। এই অবস্থায় গান্ধীজীব কাছে, গ্রামের মাছুনই সত্য, তাহার উপরে মাই। 
“ভারতের শহরবালীর1 ভূলে যাষ যে ভারতের কোটি কোটি গ্রাম- 
বাণীর কাছ থেকে সম্প? শোষণ করার অন্ত বৈদেশিক ব্যবসায়িক 
যে ব্যবস্থা অবলঘ্ন করেছে, সেই ব্যবস্থাকেই সাহায্য ক'রে শহ্র- 
বাসীর! দালালীর পয়ম! লাঙ করে মাত্র ।” 


এত 


ব্যক্তি এবং সমষ্টি ১৮৩ 


এইজন্তই গান্ধীজীর জীবনে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের উতন্নয়মলাধনাই ছিল 
ভারতের উন্নয়' সাধনা । গ্রাম-ভারতই ছিল তার ভারত। 


ইংরাজীশিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজী ভাম] সম্পর্কে গান্ধীজী যেআপত্ি করেছেন, 
তার মূল আপত্তি এই যে, ইংরাজাশিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজ| ভাষা! দেশের জন- 
শধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হযেছে । ভাবতে কোটি কোটি সধারণ মাহষের 
প্রতিভাকে রুদ্ধ কে দয ইংরাভীশিক্ষিতনা?ন একটি নূন খ্েণৌ সষ্টি বরেছে, 
যারা ভারতের কোটি কোটি নরনারীব বনের স্থখছুঃ ও আকাঙ্কার সুত্র থেকে 
তাদেব ধদযের যোগ ছিম্ব কবেছে। ইংবাজী ভানাব আধিপত্য বক্ষ! ক'রে এবং 
ভারতীয় খাতৃডাষাগুলিকে 'অবঙ্কেলা ও অবমাননা কবে, ইংবাজী শিক্ষাপদ্ধতি 
ভারতায শিক্ষরেৰ মনে অঙারঠায 51ও বৈদশিক সংস্কৃতিব প্রাত এমন একটা 
দাস্যভাব সৃষ্টি করেছ যে, তাব ফলে জাতির মংস্কতিই সঙ্ধটাপন় হযেছে । কোটি 
কোটি সাধারণ মানুষ হযেছে শিক্ষাহান এবং অল্পসংখাক লোক হযেছে ইংরাজী- 
নবিশ কুশিক্ষিত। গান্ধ'জীব বুনিযাণা শিক্ষাপদ্ধতি গবং বা ঠাপাণ আদশ ভারতের 
কোটি কোটি সাধারণ ম,দুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছে। 


নাবীজাঠিব মর্যাদ1] ও অধিকার সম্বন্ধে গান্ধগ্রী যা বলেছেন? তা'ও 
মহুয্ুত্বেৰ এক বিরাট অপচয দূরীছুত কথার প্রযাস। নাগাই হলো মাহৃষের 
মাত1। সন্তান-প্রদবের বেদনা নারী সহ কবে, এবং তাব বেদনা! থেকেই 
ংসারে নূতন প্রাণ এবং গেই সঙ্গে আনন্ব'আবিভূতি হয। আরপর ঘপ্তান- 
পালনের দাযিতব। সন্তনকে বড ক'রে তে।লার জন্ত নারীর দেহমনের প্রতি 
কণিক। থেকে যেন স্হশঞ্ি শ্ষুরিত হয়। পালন করার আনন্দে নারা তার 
মকল দৈহিক ক্লেশ ও মানিক উদ্বেগ সহ করে। অহিংসার এই রূপ নারীর 
জৈব চপ্রিত্রের মধ্য মিহিত রষেছে। মতরাং নাবার অধিকার ও মর্যাদ! 
লমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ সমাজে অহিংস মনোবৃত্বিবই প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা। 
“হিংসায় ও সংঘর্ষে বিক্ষত পৃথিবী যে শাস্তির অমুত লাভের জগ্ত 
তৃষ্জাত হযে উঠেছে, সে শাস্তি নারীর স্বভাবন্বলভ আচরণে নিষছিত 
রয়েছে। সমাজে নাবী তার যথাযোগ্য নেতৃত্বে অধিকার পেলে 
পৃ'খবীকে এই শাস্তির উপহার সে দিতে পারবে ।” 
পুরুষের প্রতিভা! হতে উদ্ভাবিত সামান্িকরীতি-নীতির মধ্যে একটাপৌরুষ 
ভাবের আধিকা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে । নারীর স্বাভাবিক আত্মবিকাশের 


5৮9 অমুতপথযাত্রী 


পথে মযাজেব এই পৌঁকষকঠিন ব্যবস্থ! ও সংস্কাবগুলি অনেক বাধা শ্ষ্টি করে 
বেখেছে। গান্ধাজী চান এই বাধাব অপসাবণ | নাখাব যে শক্তি বধেছে, তার 
খুব সামান্ট অংশই মানবীয সঙ)তাব উন্নয়নে কাজে লাগাবাব সুযোগ সে পেয়েছে। 
তাই গান্ধীজা নারী ও পুকমেব সমানাধিকাব দাবী কবেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। 
এমন কতগুলি কাজ আছ য| একমাত্র নাধীব পক্ষেই পালনীষ এবং সে কাজের 
স্বাভাবিক যোগ্য ৩] নাবাবই আছ । তেমনি পুকষেবই প্রতিভাষ এবং কমমশক্তিতে 
চালিত হবা৭ কতগুলিবিশেষ কতব্যেব ক্ষেত্র আছে, যেখানেনাবাঁব পক্ষেদাযিত্ব 
নেবার প্রযোজন নেই, এবং সে করবো নাবী যথার্থ যোগ্যও নয়। গান্ধীজী 
লাবীকে মাতা ও গৃহণীব কম+ক্ষত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। জাতিবশিশুকে 
পালনী শক্তিব দ্বাবা ধাধা বড কবে তুলবেন তাদের অন্য কান কগোবশ্রএসাধ্য 
বাহিরের কাঙ্জে নিযুক্ত কবনে নাবীপ্রতিভ বই অপচয হয, এব* জাতি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয। নাবা ও পুকষের কর্মক্ষেত্রের স্বাতন্্য শ্বীকাব ববে নিয়েও বল যায-_ 
মানবের সেবা ও সম্স্বতিব বিষযে যে এক বিবাট সাধাবণ কর্মাক্ষত্র আছে, সেখানে 
মারী ও পুকষ উভষেই সমান যোগ্যত1ও প্রতিভ1! নিযোগ কথ সক্ষম, কারণ £ 
“মাহষেব স!বাবণ চারি ্য গুণ এবং সা*স্বতিক উৎকর্ষ যা থাকা উচিত 
তা নাবী ও পুকষ উভযেরই বস্ততঃ সমপবিমাণে থাকা উচিত।” 


কোটি কোটি ব্যক্তি নিষেই পৃথিবাব শ্রণী সমাজ গোষ্ঠী ও জাতিগুলি 
গঠিত। ব্যক্তির চাবিত্রিক উৎকর্ষেব ওপবেই সমাজ ও জাতিব চাবিত্রিক 
উৎকর্ষ নিভব কবে। 


“জাতিব স্ববাজ অর্থ পকল ব্যক্তিব বিভিন্ন ব্যর্তিগত স্বরাজের 
সমষ্টিগত রূপ” * 


গুতরাং বাক্তিব (17011081)মহধ্যত্বেব আত্মবিকাশেববিকদ্ধে কোন আইন 
ংক্কাব বীতিনীতি ও ব্যবস্বাব বাধা ন্ষ্টি কবাব অধকার নেই । ব্যক্তিবমমৃয্ত্ব, 
স্বাধীনতা, প্রতিভা চিন্তা ও বর্মশক্তি যদি চাঁপা পডে থাকে, তাব সেটা সমগ্রভাবে 
বিশ্বেবই ক্ষতি । কোন ব্যক্তিব পক্ষে অন্ত ব্যক্তিব সর্বময় প্রভূ হওয়ার অধিকার 
নেই, কাবণ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি নিষলুষ ও সর্বগুণোপেতমাহৃষ নয । জমিদার 
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ব্যক্তি এবং সমষ্টি ১৮৫ 


হোকু, রাজ! হোক্‌ বা ধনিক সদাগর হোকৃ, কোন ব্যক্তির শ্রম ও প্রতিভার 
ওপর তার যথেচ্ছ অধিকার কখনই স্বীকার কর! যায় না। 
কিন্ত ব্যক্তি নিজেকে একমাত্র নিজের ইচ্ছার জীব ব'লে মনে করলে ভূল 
করবে । ব্যক্তি-মাহৃষ আপললে হলে! সমাজের মান্ুব। ব্যক্তি হলো জাতির 
ংশ এবং তার সামাজিক আয়তনের অংশ 1 সুতরাং ব্যক্তির অবাধ অধিকার 
হলে! একমাত্র সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে । 
“আমি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য বুঝি | কিন্ত আপনার] ভুলবেন না 
যে? ব্যক্তির আসল পরিচয হলে যে, সে সমাজের মানুষ । সমাজের 
উন্নতিকে এগ্যে দেবার জন্ত “স দ্জের স্বার্থকে পিছনে রাখবার 
শিক্ষা পেষেছে বলেই ব্যক্তি-মাহব নিজেকে আজ মনুধাত্বের এই 
পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবাধ স্বাধানত! হলো! 
অরণ্যের পঞ্ডদের নিয়ম | ** ** সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্ত শেচ্ছায় 
সামাজিক বিধি-নিষেধের শাসন মেনে নিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই 
পক্ষে কল্যাণকর হয।” 
সবার উপর মানুষ সত্য, এই নাতিকে সমাজতত্তেক প্রধান নীতি বলে 
গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজীর উক্তি থেকে এ নীতির তাৎপর্য আরও 
একটু বিশদভাবে ফুটে উঠেছে--এবার উপর সমষ্টিগত মাহ্ুব সত্য। সমগ্র ও 
সমহ্টির কল্যাণই হলো মুখ্য । অংশ সমস্তের সেবক হবে, সমষ্টিগ সেবক 
হবে ব্যক্তি। 


জীবন-স্ভ্যল মহাম্পিল্স 


মানবলমান্ধ তাব উপভোগের জন্ত এমন একটি বিশেষ বন্ত উৎপাদন 
করে, যেটা ঠিক তার দেহধাবণেব প্রযোজনে নয় মনেব প্রযোজনে | সভবতঃ 
মনেব চেয়েও হ্থক্মতর ও মিগঢচ হব কোন শরাবের প্রযোজনের জন্ত। এ বস্তু 
হলে! রম্যকল! বা আর্ট--চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সঙ্গীত কাব্য কারুশিল্প ইত্যাদি। 
গান্ধীজী আর্টেব মধ্যে পেতে চেয়েছেন মানুষেব সত্যকে, মানুষের আত্মিক 
অনুতবকে, যা সর্বকালে সর্বদেশেব মানুষের মনকে প্রেরণ! দান করে। 
রাক্ষিন বলেন- সব আর্ট হলো! বদনা । ফিকৃটে বলেছেন-_কাব্য হলে! 
ধর্মভাবের প্রকাশ। ক্রোচে বলেন- আর্ট হলে! অন্তঃপ্রজ্ঞা ।* কবি শেলি 
অন্গভব করেছিলেন এক “সৌন্বর্যময সত্তাকে (৮2100 ০1 09৪0), আভাস 
পেয়েছিলেন এক “পবম সত্তাব ছায়ার (5দ0 ০৫ 01৫ 5091)। ফরাসী 
দার্শনিক ভিন্টব কুঁজ1 ঈশ্ববকে সত্য শিব-হুন্বব বলেই বুঝেছিলেন। আর্টের 
তাৎপর্য সম্দ্ধে এই সব কবি-শিল্পী-দার্শনিকদেব যে অভিমত পাওয়1 যায়, তার 
সঙ্গে গান্ধীজীব অভিমতের তুলন1 কব! যেতে পারে । গান্ধীজী বলেন £ 
“প্রত্যেক বস্তব ছ'টি রূপ আছে, একটি ভিতবের ও একটি বাহিরের 
বাহিরের রূপের কোন মূল্য নেই যদি সেটা! ভিতরের ব্নূপকে প্রকাশ 
করতে সাহায্য না কবে। প্রত্যেক সত্যিকাবের আর্ট হলো আত্মার 
প্রকাশ (4৫201655107) 0£ 0৪ 5০1১) 1 মাহুষের অন্তরে নিহিত 
চৈতঙ্কের রূপ (1006 80100 04 0৪৪10) যে আট যতখানি বাইরে 
ফুটিয়ে তুলতে পাববে, সেই আর্টকে আমি ততখানি মূল্য দেব। এই 
ধরনের আর্ট আমার মনে সবচেয়ে বেশী আবেদন স্থত্টি করে।* 
গান্ধীজীর কাছে 'মত্য'ই প্রকৃত ছুন্র। তথাকথিত আর্টিস্টের চক্ষে যে 
% (1) 81618 106016100+-07068 


(2) &1) 9৮ 15 ০1518672487 
(8) 2০927 19 ৪0 65007988100 01 191181058 109৯৪--7790746 


জীবন-মৃত্যুর মহাশিলপ ১৮৭ 


কুষ্কায় জুলুর চেহার! খুবই কুৎসিত, গান্ধীভীর চোখে তাই খুব দুম্দর মনে 
হয়েছিল। তিনি বলেন, যে বস্ব্ব সত্যের পরিচয বহন করে সেইঈ ক্ল্তই 
সুন্দর । * সত্যিকারের আর্টের উদ্দেশ্ব বস্তবর শুধু বাহিরের র্ূপকেই প্রকাশ 
করা নয, বস্তুর বাইরের ্ূপ ও সৌষ্টবের পিছনে অথবা গভীরে যে সুক্ষ 
স্তরবন্তটি আছে, তা'কেও ব্বপাধিত কবা। গান্ধীজীর মতে-- "এমন আর্ট 
আছে যা প্রাণ দান করে, এবং এমন আট আছে যা প্রাণ বিনাশ করে।” $ 
য|। বিনাশ করে সেটা নামে আর্ট হলেও সে জিনিস আর্টঈ নয়। যথাথ শার্টের 
মধ্যে প্রাণ, য় একটা প্রসন্রতা থাকবেই, যার স্পর্শে মানুমে ভাবনা ও অহ ছাবনা 
সঞ্জীবিত হয। যথার্থ আট মানুষের অদ্তুশ্চৈতন্তেরই জযিঘু রূপ প্রকাশ কবে। 
যাজ্ঞবন্ধ্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আর্টের যে তাৎপর্য বণিত হয়েছে তাব সঙ্গে 
গাদ্ধীজীর উক্তির তাৎপর্য তুলনা করলে বোবা! যায, ছুই উক্তির মধ্যে কি 
বিশ্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। 
“ন বা অরে শিল্পকামনাষ শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। আখনস্ধ কামায় 
শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। 
আর্টের জন্যই আর্ট নয। শুধু আট-স্থষ্টির উদ্দেশে আট রচন| করণে সে 
আর্ট প্রিয় হয় না। আত্মার জন্ক আট। আত্মাগ তুষ্টির জন্ত যে আর্ট রচিত 
হবে সেই আর্ট প্রিষ হযে থাকে। 
আর্টিস্ট বা শিল্পী হিপাবে গান্ধাভীর দৃষ্টি যে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার 
ফলে তিনি আর্টকেও খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ ন| ক'রে আর্টকে রূপের একট! 
সমগ্রতার মধ্যে অখণ্ডভাবে পেতে চেযেছিলেন। তিনি মান্মের সম 
জীবনকেই একট। অথণ্ড আর্ট ব'লে মনে করেছিলেন । ঠিনি বলেন--“জাবনের 
শুদ্ধতাই হলে! উচ্চতম এবং সবচেয়ে খাটি আর্ট। যি'ন আর্টের তাৎপর্য 
এইভাবে বুঝেছেন, তাকেই যথার্থ জাবনশিল্পী বল! থায় | 
দ্নুরসাধ! গল! থেকে সুন্দর সঙ্গীত স্থষ্টি করার আর্ট অনেকের পক্ষেই 
আয়ত্ত কর! সম্ভব । কিন্তু শুদ্ধ জীবনের সকল সুর মিলিয়ে এ রকম 
নুন্দর সঙ্গীত সৃষ্টি করার আর্ট খুব কম মাহষের পক্ষেই আয়ত্ত কর 
সম্ভব” 
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১৮৮ অমৃতপথযাত্রী 


গান্ধীজী বলতে চান, ব্যক্তির জীবনে হার্মনি অর্থাৎ মকল চিন্তা ইচ্ছ৷ ও 
কর্মের যদ্দি একটা! স্মংযত ও ছন্দোবদ্ধ মিল থাকে, তবে সে ব্যক্তির ক হতে 
যে সঙ্গীত বেজে উঠবে, তার স্ববমাধূর্য কোন গায়কের ম্বুরসাধ! কণ্ঠ হতে 
উৎসারিত সঙ্গাতের ম্ুুরমাধূর্য অপেক্ষা কম হবে না । এমন আর্ট আযত্ত করা 
তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি শুদ্ধ জীবন লাভ করেছেন, যদিও জীবনে এতটা শুদ্ধতা* 
লাভ করতে খুব কম মাহুষকেই দেখা গেছে । 

উধু জীবন অর্থাৎ বেঁচ থাকার মধ্যে নষ, গান্ধীঙ্গীমৃত্যুর মধ্যেও আর্ট দেখতে 
পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে বরণ করাও একটা! আনন্দের বিষষ ব'লে তিনি বোধ 
করতেন । সত্যেব জন্ত হাপিমুখে নিভযে এবং হৃদযে গ্রীতি নিষেই নিজের প্রাণ 
দান করবার আর্ট তিনিই উদ্ভাবন ক'বেব্মাঁন ও ভবিষ্যতের শতান্ধীকে উপহার 
দিষেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে- অনশন ব্রত গ্রহণ ক'বে ধীরে ধীরে 
মৃহ্য বরণ করবো, একথা ভাবতে আমার তেমন আনন্দ হয না। হত্যাকারীর 
হাত হতে নিক্ষিপ্ত বুলেট আমার হৃৎপিণ্ড ভেদ কবে দিষেছে এইভাবে 
মুড্যুববণ করাব কথা মনে হলেই আমার মন আনন্দে নৃত্য কবে ওঠে। 

গান্ধ'জীর কাছে জীবন ও মৃত্য হলো, একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। 
জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই নিষে যে “মস্তিত্ব', গান্ধীজী সেই অন্তিত্বকেই সুন্দর ও 
আনন্দাস্বিত করার এক পরা-শিল্প বা স্ুপার-আর্টি বুঝেছিলেন এবং আয়ত্বও 
করেছিলেন। 

“ৃত্যুকে যদি বন্ধু ও মুক্তিদাত। হিসাবে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত 
থাকি, তবে বেঁচে থাকার জন্ত উন্মত্ত চে্। থেকে আমর! নিজেকে 
নিবৃত্ব করতে পারবো! । সমাজের সকলের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য 
না রেখে, এবং অপরের জীবনের ক্ষতি করেও মান্য যেভাবে 
নিজেকে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, সেভাবে চেষ্টা! করার কোন 

ইচ্ছাই মনে স্থান পাবে নাঁ, যদি মৃত্যুকে বদ্ধু বলে বৃঝতে পারি ।” 
ংসারে সুখের ভাগ নিষে কাডাকাড়ি করার জীবন বস্তুতঃ সংমারেরই 
সকল জনের স্ুখশান্তিকে বিড়দ্িত করার হীন আর্ট (5: 080 01115) । 
তাই গান্বীজী জীবনকে “নিজের প্রাণ বাচাবার' একটা মত্ত চেষ্টার নেশ! দিয়ে 
উদৃত্রাস্ত করতে চান ন॥ কারণ সে চেষ্টার নেশ! ব্যক্তিকে অপরের দুখ সন্ধে 
উদামীন। এবং অপরের দুঃখ সন্ধে সংবেদনহীন ক'রে তোলে । গ্ৃতরাং, বেঁচে 


জীবন-মৃত্যুর মহাশিল্ল ১৮৯ 


থাকার জন্য নিরস্তর আকুলতা। নয়, বন্ধু মৃত্যুর হাত ধরবার জন্যই প্রতীক্ষায় 
আকুল হযে থাক! হল জীবনকে সুন্দর করার আর্ট । নিজের বেঁচে থাকার 
মুহূর্তগুল পরেব কল্যাণে উৎসর্গ ক'রে গিয়ে, নিজের হৃদ্য শুধু উৎকর্ণ হয়ে 
থাকধে প্রি মৃত্যুব “'আওন কি আওয়াজ? গুনবার আশায় । পর-সেবার জন্ত 

যদি প্রযোজন হয, তবে এই বেঁচে-থাক! জাবনটুকু অকাতবচত্তে সমাপ্ত করে 
দেবার জন্তেও প্রস্তুত হযে থাকতে হবে। মৃত্যুর এই সাহচর্যই তো! জীবনের 
পূর্ণতা । 

নিখিলহৃদয়ের স্পর্শে যে আর্ট মমতীপ্রবণ, নিখিলপ্রাণের স্পন্দনে যে আর্ট 
ছন্দিত, জীবন-মৃত্ট্যু ছাপিয়ে নিত্যকালের ঘুর অনাহত ছন্দে যে আর্ট ধ্বনিত 
হযে চলেছে, তারই উপাসক ও অন্থশীলক ছিলেন গান্ধী । কাব্য, চিত্রঃ মুি, 
সঙ্গীত ইত্যাদি প্রচদ্লত যে বূপ-কলার মধ্যে মেই নিত্যের আতান ফুটে ওঠে) 
ওই হলো! যথাথ আর্ট। সাধকের মনের মত শিপীর মন এবং তাব শিল্পের 
রূপও হবে অনস্তেব ছন্দ ছন্দাযিত (47 00106 101) 0106 11000111067) | 

সাধক কবি মৃত্যুকে প্রিয়তমের ঘরে যাবার ব্যাপার ব'লে কনা করে 
গান রচন। কগেছিলেন £ 

“চতুর অপবেলি করলে গিঙ্গার 
সজনকোৌ| খব যানা হোগ11” 

“সুন্দর কবে সেজে লও বন্ধু, এইবার প্রিষতমের খরে যেতে হবে।” এই 
গানই জীবনশিল্পী গান্ধীব জীবনে ষত্য হযেছে । গাঙ্কীজী তা জাবনকে শর 
ক'রে সাজিয়ে প্রস্তুত হযেই ছিলেন । হত্যাকাগীর হাত হতে নিন বুলেট 
এক তিরিশে জাহুযারীর অপরাহে তার বক্ষ দর্পণ ক'রে তাকে চলে যাবার 
ন্বযোগ এনে দিল। 

মহাভারত রচধিতা ব্যাসদেব ব্রহ্মার কাছে বলেছিলেন, “আমার রচিত 
্র্থে বু বিপুল ও বিভিন্ন ঘটনা, বহু বিভিন্ন নরনাপীর কাহিনী এবং বন্ত নীতি 
ও বহু তত্বের বর্ণন! থাকবে । কিন্ত বণিত সকল বিভিন্ন বস্তু ব্যাপার ও ঘটনার 
মধ্যে একটি মাত্র বস্ত প্রতিপাদিত করবো» যে বস্ত সর্ব বস্তুর মধ্যে রয়েছে-_ 
ঘত্ত, দর্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপার্দিতম্‌।' 

গান্ধীজীর জীবনকাহিনীর মধ্যে বিরাট ও বহু ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। 
ভারতীয় কৃষক ও কৃষির সাহায্যের ছ্বন্ত যিনি কম্পো্ট সারের প্রস্তুত-প্রণালী 


১৯০ অমৃতপথযাত্রী 


সন্বন্ধে নান! পরীক্ষ। করেছেন, তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ব 
স্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তার পরীক্ষা ও উপলন্ধির কথা মাহুষজাতিবে 
জানিয়েছেন | কি বিপুল কর্মবৈচিত্রেয পরিপূর্ণ এক ঘটনাবহুল জীবন ! কিন্ত 
ভার জীবনের এই বছ ও বিচিত্র কর্মাবলীর মধ্যে একটি মাত্র বস্তই প্রতিপাদিত 
হয়েছে । সেবস্ত হলে! অহিংলা। 


